বিজ্ঞাপন 


৮ শ্শশাশিপী 


কালেজ অব্‌ ফোর্ট উইলিয়ম নাঁমক বিস্ভালয়ে, তত্রত্য 
ছাত্রগণের পাঠার্থে, বাঙ্গালা ভাষায় ছিতৌপদেশ 
নামে ষে পু নির্দিষ্ট ছিল, তাহার রচন1 অতি কদর্ধ্য। 
বিশেষত?, কোনও কোঁনও অংশ এরূপ ছুরূহ ও অনং- 
লগ্ন যে কোনও ক্রমে অর্থবোঁধ ও তাৎপর্য্যগ্রহ হইয়া 
উঠে না। তৎপরিবর্তে পুস্তকান্তর প্রচলিত করা উচিত 
ও আবশাক বিবেচনা করিয়া, উক্ত বিষ্যালিয়ের অধ্যক্ষ 
মহামতি শ্রীযুক্ত মেজর জি টি মার্শল মহোদয় কোনও 
নুতন পুস্তক প্রস্তুত করিতে আদেশ দেন। তদন্ুনারে 
আলি, বৈতাঁলপচীমীনামক প্রসিদ্ধ হিন্দী পুস্তক অব- 
লম্বন করিয়া, এই গ্রন্থ লিখিয়াছিলাম। 

যৎকালে প্রথম প্রচান্িত হয়, আমার এমন আশ! 
ছিল নাঃ বেতালপঞ্চবিংশতি সর্বত্র পরিগৃহীত হই- 
বেক। কিন্তু, মৌভা গ্যন্রমে, বাক্গালা ভাষার অনুনীলন- 
কারী ব্যক্তিমাত্রেই আদর পৃর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছেন, এবং 
-এতদ্দেশীয় প্রায় সদয় বিষ্ালয়েই প্রচলিত হুইয়াছে। 
ফলতঃ, হুই বৎসরের অনধিক কাল মধ্যেই, প্রথম 
মুদ্রিত নমস্ত পুস্তক নিঃশেষ রূপে পর্য্যবলিত হয়। 


৪ বিজ্ঞাপন। 


প্রায় সংবৎসর অতিক্রান্ত হইল, পুস্তকের অসস্ভাব 
হইয়াছে । কিন্তু, কোনও কোনও কারণবশতঃ, আমি 
পুনর্শুত্রীকরণে এ পর্য্যস্ত পরাঁতুখ ছিলাঁম। পাঁরিশেষে, 
গ্রাহকমণ্ডলীর আগ্রহাতিশয় দর্শনে, দ্বিতীয় বাঁর মুদ্রিত 
ও প্রচারিত করিলাম । যে যে স্থান কোনও অংশে 
অপরিশুদ্ধ ছিল, পরিশোধিত হইয়াছে, এবং অল্নীল 
পদ, বাক্য, ও উপাখ্যানভাগ পরিত্যক্ত হইয়ীছে। 
এক্ষণে, বেতালপঞ্চবিংশতি পূর্ব সর্ধএ পরিগৃহীত 
হইলে, শ্রম সফল বোঁধ করিব । 


শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্মা 


কলিকাউ। 
১০ই ফাস্তুন। মংবৎ ১৯০১) 


বেতালপঞ্চবিংশতি 


আীঈশ্বরচন্দ্রবিদ্যাসাগর প্রণীত। 


খা 
একাদশ সংস্করণ। 


কলিকাতা 


সংস্কৃত যন্ত্র। 


সংবৎ ১৯৪ ৩। 


চা 25রাতা) ৪ পাস 000াশে& 82৯, 
০ 25, 9085891 তারা) 08০00দ৬, 


দশম সংস্করণের 
বিজ্ঞাপন | 


বেতাঁলপঞ্চবিংশতি দশম বার প্রচারিত হইল। এই 
পুস্তক, এত দিন, বাঙ্গাল! ভাষাঁর প্রণালী অন্থুসারে, 
মুদ্রিত হইয*ছিল ; সুতরাঁৎ, ইঙ্গরেজী পুস্তকে ষে সকল 
বিরামচিহ্ন ব্যবহৃত হইয়া থাকে, পুর্ব পূর্ব সংক্ষরণে 
সে অয্মদয় পরিগৃহীত হয় নাই । এই সংস্করণে নে সমস্ত 
সন্নিবেশিত হইল । 

১৯০৬ সং*তে, বেতালপঞ্চবিংশতি প্রথম প্রচারিত 
হয়। ২৫"বৎমর অতীত হইলে, মদনমোহন তর্কালঙ্কা- 
রের জামাতা, শ্রীযুত বাবু যোগেক্দ্রনীথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
এম এএৎ তদীয় জীবনচরিত প্রচারিত করিয়াছেন । শর 
পুস্তকের ৪২ পৃষ্ঠীয় লিখিত হুইয়াছে__ 

“বিদ্যাসাগবপ্রণ্ীত বেতাঁলপঞ্চবিংশতিতে অনেক নুতন ভাব ও 

অনেক স্থুমধুব বাক্য তর্ক!লঙ্কাব দ্বাব। অন্তর্নিবেশিত হইয়াছে । 

ইহ তর্কালঙ্কার দ্বাবা এত দুব সংশোধিত ও পবিমার্জিত হইয়া- 

ছিল যে বোমান্ট ও ফেচরেব লিখিত গ্রন্থগুলিব স্ায় ইহ! উভয় 

বন্ধুর বচিত বলিলেও বল! যাইতে পারে”। 

যোগ্নেজ্্র বারু, কি, প্রমাণ অবলম্বন পুর্ব্বক, এরূপ 
আগ্রক্ৃত কথ! লিখিয়া প্রচারিত করিলেন, রুবিয়া উঠা! 


ঙ দশম সংস্করণের 


কঠিন। আর্মি, বেতালপঞ্চবিংশতি লিখিয়া, ুক্দিত 
করিবার পূর্বে, শরীয়ত গিরিশচন্দ্র বিষ্ভারত্ব ও মদনমোহন 
তর্কালঙ্কারকে শুনাইয়াছিলাম। তীহাদিগকে শুনাইব্রার 
অভিপ্রায় এই যে, কোনও স্থল অনঙ্গত বা অনংলগ্ন 
বোধ হইলে, তাহারা স্ব স্ব অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবেন ॥ 
তদনুলারে, আমি সেই সেই স্থল পরিবর্তিত করিব। 
আমার বিলক্ষণ স্মরণ আছে, কে'নও কোঁনও উপাখ্যনে 
একটি স্থলও তাহাদের অনঙ্গত বা! অসতলগ্ন বোধ হয় নাই 
সুতরাঁৎ। সেই নেই উপাখ্যাঁনের কোনও স্থলেই কোনও 
প্রকার পরিবর্ত করিবার আবশ্যকতা ঘটে নাই । আর, 
যে সকল উপাখ্যধনে তীহারা তন্দ্রপ অভিপ্রায় প্রকাশ 
করিয়াছিলেন, সেই সেই উপাখ্যানে, স্থানে চ্ছানে, হই 
একটি শব্দ মাত্র পরিবর্তিত হুইয়াছিল। বিষ্ভারত্ব ও 
তর্কীলঙ্কার ইহাঁর অতিরিক্ত আর কিছুই করেন নাই। 
সুতরাৎঃ “বেতালপঞ্চবিৎশতি তর্কালঙ্কার দ্বারা এত দর 
সংশোধিত ও পরিমাঁজিতি হইয়াছিল যে ইহা উভয় 
বন্ধুর রচিত বলিলেও বলা যাইতে পারে” » যোগেন্দ 
বাবুর এরই নির্দেশ, কোনও মতে, সঙ্গত বা ন্যায়ান্থগত 
হয় নাই । শ্ীযুত গিরিশচক্দ্র বিদ্ভারত্ব অগ্ভাঁপি বিস্ভমাঁন 
আছেন। তিনি এক্ষণে নংস্কৃত কালেজে নংস্কৃত সাহিত্য 
শাস্ত্রের অধ্যাপক | এ বিষয়ে, তিনি, আমার জিজ্ঞাসার 
উত্তরে, ষে পত্র লিখিয়াছেন, এ উত্তরপত্র, আম" 
জিজ্ঞাসাপত্রের সহিত, নিম্নে নিবেশিত হইতেছে । 


বিজ্ঞীপন। ৭ 


অশেষ গুণা শ্রয্প 
শীধূত গিবিশচন্ত্র বিদ্যাবন্ত ভাত্‌ প্রেমাম্পদেষু 
সাদবসভ্ভাষণমাবেদনম্‌ 


তুমি জান কি না বলিতে পানি না, কিছু দিন হইল, সংস্কত- 
কালেজেব ভূতপূর্ব ছাত্র শ্রীযুত বাবু ধোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায এম. এ, 
মদনমোহন তর্কালঙ্কাবেব জীবনচবিত প্রচাবিত কবিয়াছেন । এ পুস্তকেব 
৪২ পুষ্ঠায় লিখিত হইযাছে, “ বিদ্যাসাগবপ্রণীত বেতাঁলপঞ্চবিংশতিতে 
অনেক নূতন ভাব ও অনেক স্ুমধুব বাক্য তর্কালঙ্কাব দ্বাবা অন্তর্মিবেশিত 
হইয়াছে * ইহা তর্কালঙ্কাব ঘাবা। এত দন সংশোধিত ও পবিমার্জিত 
হুইযাছিল যে বোমান্ট ও ফেচবেব লিখিত গ্রন্থগুলিব নাম ইহা উভয় 
বন্ধুব রচিত বলিলেও বল৷ যাইতে পাবে” । বেতাঁলপঞ্চবিংশতি সম্প্রতি 
পুনবাষ মুদ্রিত। হইক্তেছ। যোগেন্দ্র বাবুব উক্তি বিষষে কিছু বল! আবশ্ুক্ষ 
বোধ হওযাজে; এই সংস্করণের বিজ্ঞাপনে তাহা ব্যক্ত কবিব, স্থিৰ 
কবিয়াছি। বেতালপঞ্চবিংশতিব সংশোধন বিষষে তর্কালঙ্কাবে কত দৃৰ 
সংস্রব,ও স্কাহাষ্য ছিল, ভাহা তুমি সবিশেষ জান। যাহা! জান, লিপি 
দাবা আমাষ জানাইলে, অতিশয় উপকৃত হইব । তোমাঁব পত্র খানি, 
আ'মাব বক্তব্যেব সহিত, গ্রচাবিত কবিবাঁব অভিপ্রাষ আছে, জানিবে 
ইতি। * 

তদেকশম্শন্দ্রণঃ 


. কলিকাতা । শ্রীঈশ্বরচন্তরশশ্মীণঃ 


১০ই বৈশাখ, ১২৮৩ নাল। 
০ বহি 


৮ দশম সংস্করণের 


পবমস্রদ্ধাম্পদ 
জীযুক্ত ঈশ্ববচন্ত্র বিদ্যাসাগব মহ্াশষ 
জ্যোষ্ভাতৃপ্রতিমেষু 


শ্রীযুত বাবু যোগেন্সনাথ বন্দ্যোপাধ্যা এম এ প্রণীত মদনমোহন 

তর্কালঙ্কাবেব জীবনচবিত গ্রন্থে বেতালপঞ্চবিংশতি সন্থঙ্গে যাহা লিখিত 
হইযাছে, তাহা দেখিষা বিস্মধাপন্ন হইলাম । তিনি লিখিযাছেন, “বিদ্যা 
সাগবপ্রণীত বেতালপঞ্চবিংশতিতে অনেক নূতন ভাব ও অনেক স্মধুব 
বাক্য তর্কালঙ্কাব ধাবা অন্তনিবেশিত হইযাছে | ইহা তর্কালঙ্কাব দ্বাব। 
এত দূব সংশোধিত ও পরিমার্জিত হইযাছিল যে, বেঘ্রণ্ট ও ফেচেবের 
লিখিত গ্রন্থ গুলিব শ্যাম ইহা! উভষ বন্ধুব বটিত বলিলেও বণ যাইতে 
পাবে।” এই কথা নিত্রান্ত অলীক ও অসঙ্গত, আমাব বিবেচনাধ, 
এবপ অলীক ও অসঙক্গত কথ] লিখিষা প্রচাৰ কব! যোগেন্র বাবুব 
নিতাত্ত অন্াষ কাধ্য হইঘাঁছে। 

এতদ্বিষষেব প্রকৃত বৃত্তান্ত এই-আপনি, বে 1লপঞ্চবিংশতি বচন 
কবিষাঁ, আমাকে ও যদনমোহন তর্কালঙ্কাবকে শুনাইফাছিলেন। শ্রবণ- 
কালে আমবা মধ্যে মধ্যে স্ব স্ব অভিপ্রায় ব্যক্ত কবিতাম । তদনুসাঁবে 
স্থানে স্থানে ছুই একটি শব্দ পবিবন্তিত হইত। বেতালপঞ্চবিংশতি 
বিষষে, আমাব অথব। তর্কালঙ্কাবেব, এতদতিবিক্ত কোন সংশ্রব বা 
সাহাষ্য ছিল না। ্ 

আমাৰ এই পত্র খানি মুদ্রত কৰা দি আবশ্তক বোধ হয় কবি- 
বেন, তদিষয়ে আমাব সম্পূর্ণ সম্মতি ইতি । 


সোদ্বাভিমানিনঃ 
কলিকাতা । শ্রীগিরিশচন্দ্রশশ্ণঃ 


১২ই বৈশাখ, ১২৮৩ সাল। 


বিজ্ঞাপন। ৯ 
যোগেক্দ্র বাবু স্বীয় শ্বশুরের জীবনচরিত পুস্তকে, 
আমার সৎক্রানস্ত যে নকল কথা লিখিয়ীছেন, * তাহার 


অধিকাংশই এইরূপ অমুলক। দৃষীস্ত স্বরূপ আর একটি 
স্থল প্রদর্শিত হইতেছে । তিনি ১৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন-- 


“সংস্কৃত কালেজেব অধ্যক্ষের পদ শুন হইল। এরূপ গুনিতৈ 
পাই, বেখুন তর্কালঙ্কাবকে এই পদ গ্রহণে অবোধ কবেন। 
তিনি বিদ্াসাগরবকে এঁ পদেব যোগ্য বলিষা বেখুনেব নিকট 
আবেদন কবাধ, বেথুন সাহেব বিদ্যাসাগব মহাশযকেই এ 
পদে নিষুক্ত কবিতে বাধ্য হইলেন । এই জনঞ্রতি যদি সত্য 
হয, ভাহা হইলে ইহা! অবশ্তই ম্বীকাঁৰ কবিতে হইবে ষে 
তর্কালঙ্কাবেব দ্যা সদাশয, উদাবচবিত ও বন্ধুহিতৈষী ব্যক্তি 
অতি কম ছিলেন। হৃদ্দষেব বন্ধুকে আপন অপেক্ষা উচ্চতব 
পদে, অভিষিক্ত কবিষা তর্কালঙ্কাব বন্ধুত্বে ও গুঁদার্য্যেব পবা 
কা্ঠ। দেখ, ইা গিযাছেন'? 


গ্রন্থকর্তীর কণ্পনাশক্তি ব্যতীত এ গণ্পটির কিছু- 
মাত্র, যুল নাই । মদনমোহন তর্কালঙ্কার, ইঙ্গরেজী ১৮৪৬ 
সালে, সংস্কৃত কালেজে সাহিত্যশাস্ত্রের অধ্যাপক পদে 
নিযুক্ত হয়েন; ইঙ্জরেজী ১৮৫০ সীলের নবেম্বর মালে, 
মুরশিদাবাদের জজপপণ্তিত নিযুক্ত হইয়া, সংস্কৃত 
কালেজ হইতে প্রস্থান করেন। তর্কীলঙ্কারের নিয়োগ 
সময়েও, যিনি (বাবু রলময় দত্ত) সংস্কৃত কাঁলেজের 
অধ্যক্ষ ছিলেন, তর্কালঙ্কারের প্রস্থান সময়েও, তিনিই 
(বাবু রলময় দত্ত ) লংস্কৃত কালেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। 
ফলতঃ, তর্কালঙ্কার যত দিন সংস্কৃত কালেজে নিযুক্ত 


১৩ দশম সংস্করণের 


ছিলেন, সেই সময় মধ্যে, এক দিনের জন্যেও, এ 
বিস্কালায় অধ্যক্ষের পদ শুন্য হয় নাই | সুতরাং, সংস্কৃত 
কালেজে অধ্যক্ষের পদ শৃশ্য হওয়াতে, বেথুন সাছেব 
মদনমোহন তর্কালঙ্কারকে এ পদে নিযুক্ত করিতে উদ্ভাত 
হইলে, তর্কালঙ্কার, ওঁদার্য্য গুণের আতিশয্য বশতঃ, 
আমাকে এঁ পদের যোগ্য বিবেচনা করিয়া, ও বন্ধুত্সেছের 
বশীভূত হুইয়া, বেখন সাহেবকে আমার জন্য অন্থরোধ 
করাতে, আমি এ পদে নিযুক্ত হুইয়াছিলাম, ইহা কি 
রূপে সস্তবিতে পারে, তাহা যোগেন্র বাবুই বলিতে 
পারেন। রঃ 
আমি যে সুত্রে সংস্কৃত কালেজের অধ্যক্ষতাপদে 
নিযুক্ত হুই, তাহার প্ররুত বৃত্তান্ত এই--যদনমোহন 
তর্কালঙ্কার, জজপপ্ডিত নিষুক্ত হইয়া, সুরশি দানা প্রস্থান 
কৰিলে, নংস্কৃত কাঁলেজে সাহিত্য শাস্ত্রের অধ্যাপকের 
পদ শুন্য হয়। শিক্ষাসমাজের তৎকালীন সেক্রেটারি, 
ীযুত ভাক্তর মোয়েট সাহেব, আমায় এ পদে নিযুক্ত 
করিবার অতিগপ্রায় প্রকাশ করেন (১)। আমি, নীন। 
কারণ দর্শাইয়া, প্রথমতঃ অস্বীকার করি । পরে, “তিনি 
সবিশেষ যত ও আগ্রহ প্রকাশ করাতে, আমি কহিয়া- 
ছিলাম, যদ্দি শিক্ষাসমাজ আমাকে প্রিন্দিপালের ক্ষমতা 
দেন, তাহা! হইলে আমি এই পদ স্বীকার করিতে 


0) এই সঘষে আমি ফোর্ট উইলিয়ম কালেজে হেড রাইটর নিযুক্ত 
ছিলাম । 


বিজ্ঞাপন । ৬১ 


পারি। তিনি আমার নিকট হইভে এঁ মর্ষে একখানি 
পত্র লেখায়! লয়েন। তৎপরে, ১৮৫০ সালের ডিসত্বর 
মানে, আমি সংস্কৃত কাঁলেজে সাহিত্য শাস্ত্রের অধ্যা- 
পকপদে নিযুক্ত হই। আমার এই নিয়োগের কিছু 
দিন পরে, বাবু রসময় দত্ত মহাশয় সংস্কৃত কাঁলেজের 
অধ্যক্ষতাঁপদ পরিত্যাগ করেন। সংস্কৃত কালেজের 
বর্তমান অবস্থা, ও উত্তরকাঁলে কিরূপ ব্যবস্থা করিলে, 
ংস্কৃত কালেজের উন্নতি হইতে পারে, এই ছুই বিষয়ে 
রিপোর্ট করিবার নিমিত্, আমার প্রতি আদেশ প্রদত্ত 
হুয়। তদন্থুসারে আমি রিপোর্ট সমর্পণ করিলে, এ 
রিপোর্ট দৃষটে সন্তুষ্ট হইয়া, শিক্ষামাজ আমাঁকে সংস্কৃত 
কালেজের 'অধ;ক্ষর পদে নিযুক্ত করেন। সংস্কৃত 
কালেজের অধ্যক্ষতাঁকার্ধ্য সেক্রেটারি ও আসিষ্টাণ্ট 
সেক্রেটারি এই ছুই ব্যক্তি দ্বারা নির্বাহিত হইয়া! 
আমিতেছিল ; এ ছুই পদ রহিত হুইয়া, প্রিন্সিপাঁলের 
পদ হুতন তব হইল । ১৮৫১ সালের জানুয়ারি মাসের 
শেষে, আমি সংস্কৃত কালেজের প্রিন্সিপাল অর্থাৎ 
অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হইলাম । 
মি যোগেজ্র বারুর গপপাঁটির মধ্যে “ এই জনশ্রুতি 
যদি সত্য হয়”” এই কথাটি লিখিত আছে। ফাঁছারা, 
বন্ছ কাল অবধি, অংস্কত কালেজে নিযুক্ত আছেন, 
অথব। ষাহীরা কোনও রূপে নংস্কৃত কালেজের লহিত 
কোনও সংশ্রব রাখেন, তাহাদের মধ্যে কেছ কখনও 


১২ দশম সংস্করণের 


এরূপ জনশ্র্তি কর্ণগৌচর করিয়ীছেন, এরুপ কোঁধ 
হয় গী। যাহা হউক, যদিই দৈবাৎ এরূপ অসম্ভব 
জনশ্রর্তি কোনও সুত্রে যোগেন্দ্র বারুর কর্ণগৌচর 
হুইক্াছিল, এ জনশ্রুতি অমুলক অথবা সমুলক, ইহার 
পরীক্ষী কর! তীহার আবশ্যক বোধ হয় নাই। আঁব- 
শ্যক বোধ হইলে, অনায়াসে তীহার সংশয়চ্ছেদন হইতে 
পারিত। কারণ, আমার নিয়োগব্ৃত্ান্ত সংস্কৃত কাঁলেজ 
ক্রাস্ত তৎকালীন ব্যক্তিমাত্রেই বিল্ক্ষণ অবগত 
আছেন। যোগেজ্র বারু সংস্কৃত কালেজের' ছাল্দর ঃ 
যে সময়ে তিনি আমার নিয়োগের উপাখ্যান রচন। 
করিয়াছেন, বোধ হয়, তখনও তিনি সংস্কৃত কাঁেজে 
অধ্যয়ন করিতেন । যদি সবিশেষ জাহিায়া ফাথার্থ ঘটনা 
নির্দেশ করা তাহার অভিপ্রেত হইত, তাহা হুইলে, 
আমার নিয়োগ সংক্রান্ত প্রত বৃত্তান্ত তাহার অপরি- 
জ্ঞাত থাকিত না। 
ইঙ্গরেজী ১৮৪৬ সালে, পুজ্যপ্দ জয়গোঁপাল 
তর্কালঙ্কার মহাশয়ের লৌকান্তর প্রাপ্তি হইলে, সংস্কৃত 
কাঁলেজে সাহিত্য শী্বের অধ্যাপকের পদ শূন্য হয়। 
স্কৃত কাঁলেজের সেক্রেটারি বারু রসময় দভ মহাশয় 
আমীয় এ পদে নিযুক্ত করিবেন, স্থির করিয়াছিলেন 
(২)। আমি, বিশিষ্ট হেতু বশতঃ, অধ্যাপকের পদ- 


(২) এই মময়ে, আমি সংস্কত কালেজে আসিষান্ট সেক্রেটারির 
পদ্দে নিযুক্ত ছিলাম । 


বিজ্ঞাপন। ১৩ 


গ্রহণে অসম্মত হইয়া, যদনমোহন তর্কাঁলঙ্কারকে নিযুক্ত 
করিবার নিমিত্ত, সবিশেষ অনুরোধ করি (৩)। তদন্থু- 
সারে, মদনমোহন তর্কালঙ্কার এ পদে নিযুক্ত হয়েন। 
.এই প্ররুত বৃভান্তরির সহিত, যেণ্েক্্র বাবুর কল্পিত 
গণ্পটির, বিলক্ষণ সৌসাদৃশ্য দৃশ্যমান হইতেছে। 


জীঈশ্বরচক্্র শর 


কলিকাতা । 
১লা পৌষ, সব ১৯৩৩। 


(৩) এই সময়ে মদনমোহন তর্কালঙ্কাব কৃঞ্ণচনগব কালেঞ্জে প্রধান 
পণ্ডিতেব পদে নিষুহ, ছিলেন | 





উজ্জয়িনী নগনে গন্ধর্বসেন নামে রাজা ভিলেন | তাহাঁব চাবি 
মহিষী। তাহাদের গর্ডে রাজার ছয় পুঁজ জন্মে। রাঁজকুমারের! 
নকলেই* স্ুপগ্ডিত ও নর্বা বিষয়ে বিচক্ষণ ছিলেন । কালক্রমে, 
পতিব লোকান্তরপ্রান্তি হইলে, সর্কজ্যেষ্ঠ শঙ্কু নিংহাননে 
অধিবোহণ করিলেন। তৎ্কনিষ্ঠ বিকমাদিত্য বিদ্যানুরাগ, 
নীতিপবতা, $ও শচুক্নানুশীলন দ্বারা সবিশেষ বিখ্যাত ছিলেন £ 
তথাপি, রাঙ্যভোগেব লোৌভবত্ববণে অনমর্থ হইয়া, জ্যেষ্ঠেব 
প্রাণংহাব পূর্বক, স্বয়ং রাজ্যেশ্বর হইলেন , এবং, ক্রমে ক্রমে» 
নিজ বাহুবলে, লক্ষমোজনবিত্তীর্ণ জন্বুদীপের অধীশ্বর হইয়া, 
আপন মামে অব্দ প্রচলিতত করিলেন । 

একদ।|, রাজ! বিক্রমাদ্দিত্য মনে মনে এই আলোঁচন। করিতে 
লাগিলেন, জগদীশ্বর আমায়, নানা জনপদের অধীশ্বর করিয়া, 
অনংখ্য প্রজাগণের হিভাহিতচিস্তার ভার দিয়াছেন । আমি, 
আত্মস্থখে নির্ৃত হইয়া, তাঁহাদের অবস্থার প্রাতি ক্ষণ মাত্রও 
দু্টিপাত করি ন! 3 কেবল অধির্ুতবর্গের বিবেচনার উপর নির্ভর 
করিয়া, নিশ্চিন্ত রহিয়াছি। তাহারা প্রজাগণের সহিত কিরূপ 
ব্যবহার করিতেছে, অস্তুতঃ'এক বারও পরীক্ষা করিয়া দেখা 
উচিত। অতএব আমি, প্রচ্ছন্ন বেশে পর্যটন করিয়া, প্রজাগণের 
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অবস্থা গরত্যক্ষ করিব। অনস্তর তিনি, নিজ অনুজ ভর্তুহরির 
হস্তে সমস্ত সাম্রাজ্যের ভারার্প করিয়া, সন্স্যাদীর বেশে, দেশে 
দেশে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন । 

উজ্জয়িনীবাসী এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ, বু কাল, অতিকঠোর 
তপস্যা করিতেছিলেন । তিনি, আপন উপাস্য দেবতার নিকট 
ববস্বরূপ এক অমবফল পাইয়া, আনন্দিত মনে গৃহে আদিযা, 
্বীয ব্রাহ্মীকে বলিলেন, দেখ, দেবতা, তপস্যায় তুষ্ট হইযা, 
আজ আমায় এই কল দিয়াছেন, বলিয়াছেন, ইহা ভক্ষণ 
করিলে, নর অমর হয় । ব্রাহ্মণী শুনিয়া, অতিশন্স খেদ করিয়া, 
কাহিলেন, হাষ ! অগব হইয়া, আর কত কাল যন্ত্রণাভোগ 
করিবে । তুমি, কি সুখে, অমর হইবার অভিলাষ কর, বুঝিতে 
পাবিতেছি না॥। বরং এই দণ্ডে মৃত্যু হইলে, পাংবাবিক ক্েশ 
হইতে পরিত্রাণ হয় । 0. 8 

গৃহিণীর এই আক্ষেপবাক্য শুনিয়া, হতবুদ্ধি হুইযা, ব্রা্গণ 
কহিলেন, আমি তৎকালে, না বুঝিয়া, এই দেবদত্ত ফল 
লইযাছিলাম ॥ এক্ষণে, তোমার কথ শুনিয়া, আমার চৈতন্ 
হইল । এখন ভুমি যেরূপ বলিবে, তাহাই করিব । "ব্রাঙ্মণী 
কহিলেন, এই ফল রাজা ভর্তৃহবিকে দরিয়া ইহার পরিবর্তে, 
পারিতোঁিক স্বরূপ, কিঞ্চিৎ অর্থ লইয়া আইন, তাহা হইলে, 
অনায়নে নংলারযাত্র। সম্পন্ন করিতে পারিবে । 

ইহা গুনিয়, ব্রাহ্মণ রাজার নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং, 
বথাবিধি আশীর্কাদ প্রয়োগের পর, দেবদত ফলের গুণব্যাখ্য। 
ও পূর্বাপর সমস্ত বৃস্ান্তের প্রক্লতরূপ বর্ণন করিয়!, বিনীত 
বচনে নিবেদন করিলেন, মহারাজ ! আপনি, এই ফল লইয়া, 
আমায় কিছু অর্থ দেন। আপনি চিরক্জীবী হইলে, সমস্ত 
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রাজ্যের মঙ্গল | রাজা, ফলগ্রহণ করিয়।, লক্ষমুদ্রাুদান পূর্বক, 
ব্রা্মণকে বিদায় করিলেন এবং, নিতান্ত ভ্ত্রিশতো বশতঃ, মনে 
মনে-বিবেচনা করিলেন, যে ব্যক্তির চির জীবন ও স্থির টযীবন 
হইলে, আমি যাবজ্জীবন সুখী হইব, তাহাকেই এই ফল দেওয়। 
আবশ্যক । অনস্তর, অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া, রাজ। প্রাণাধিক। 
মহিষীর হস্তে ফলপ্রদান করিলেন এবং কহিলেন, প্রিয়ে ! তুমি 
আমার জীবননর্ন্থ ; এই ফল খাও, চিরজীবিনী ও স্থিরযৌবন! 
হইবে । রাঁজ্জী, নিরতিশয় আব্লাদপ্রদর্শন পূর্বক, কলগ্রহণ 
করিলেন । রাজা গ্রীত মনে, বভাঁয় প্রত্যাগমন করিযা, অমাত্য- 
বর্গের রহিত রাজকাধ্যপর্ধ্যালোচনা করিতে লাগিলেন । 

উজ্জয়িনীর নগরণাল রাজমহিষীর নাতিশয় প্রিয় পাত্র 
ছিল; তিনি, এঁ ফলের গুণব্যাখ্যা করিয়া, তাহার হস্তে নমর্পণ 
করিলেন। +নগরপ্রাল এক বারাঙ্গনাকে অত্যন্ত ভাল বানিত; 
সে, তাহার, হস্তে প্রদান পূর্বক, এ ফলের বিশেষ গুণবর্ণন 
করিল। বাবাঙ্গন।, ফল পাইয়া, মনে মনে বিবেচনা কবিল, 
আমি অতি অধম জাতি, কুক্রিয়। দ্বারা উদরপৃর্ঠি করি , আমাৰ 
চিরজীবিনী হওয়া বিড্বন! মাত্র। অতএব, এই ফল রাজাকে 
দেওয়া উচিত; রীজা চিরজীবী হইলে, অনংখ্য লোকের মঙ্গল 
হইবেকঞ। অনম্তর, রাজার নিকটে শিয়া, বারবনিতা, বিনয় 
পূর্বক, নিবেদন করিল, মহারাজ ! আমি এই এক অপুর্ধ ফল 
পাইয়াছি; ইহা ভক্ষণ করিলে, নর অমর হয়, এই ফল 
আপনকার যোগ্য * আপনি গ্রহণ করুন । 

রাজা, অমরফল বারাঙ্গন'র হস্তগত দেখিয়া, বিন্ময়াপন্ন 
হইলেন । এব, ফল লইয়া, পুরস্কারগ্রদান পূর্বক তাহাকে 
বিদ্বায় দিয়া, ভাবিতে লাগিলেন, এই ফল রাজ্জীকে দিয়াছি; 
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ইহা কি রূপে বারাঙ্গনার হত্তপ্ত হইল। পরে, সবিশেষ অনু- 
সন্ধান দ্বারা, তিনি পূর্বাপর সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইলেন এবং 
সাংপাঁরিক বিষয়ে নিরতিশয় বীতরাগ হইয়া, বিবেচনা! করিতে 
লাখিলেন, সংসার অতি অকিঞ্চিৎকর, ইহাতে সুখের লেশমাত্র 
নাই, অতএব, বৃথা মায়ায় মুগ্ধ হইয়া, আর ইহাতে লিপ্ত 
থাকা, কোনও ক্রমে, শ্রেয়স্কর নহে । অতএব, সংসারযাত্রায় 
বিনজন দিযা, অরণ্যে গ্রিয়া, জগদীশ্বরের আরাধনায় প্রবৃত্ত 
হই, চরমে পবম পুক্রযার্থ মুক্তিপদার্থ প্রাপ্ত হইতে পারিব | 

অন্তঃকরণে এইরূপ আলোচনা করিযা, অস্তঃগুবে প্রবেশিয়।, 
রাজা রাজ্জীকে জিজ্ঞাদিলেন, তুমি দে ফল কি কারিয়াছ। 
তিনি কহিলেন, ভক্ষণ কবিয়াছি। র'জা, সাতিশয় বিরাগ 
গুদর্শন পূর্বক, রাণীকে দেই ফল দেখাইলেন। রাণী, এক 
কালে, হতবুদ্ধি ও অধোবদন হইয়া রহিলেন, বাক্যনিঃনরণ 
করিতে পারিলেন না । রাজ। ভর্তৃহরি, অবিলম্বে অস্তঃপুব হইতে 
বহির্গত হইয়।, প্রক্ষালন পূর্বাক কলভক্ষণ করিলেন এবং, রাজ্যা- 
ধিকাবে জলাঞ্জলি দিয়া, একাকী অরণ্যে খিয়া, যোগনাধনে 
প্রবৃত্ত হইলেন । - 

বিক্রমাদিত্যের পিংহাসন শুন্য রহিল। দেখরাজ, উজ্জয়িনীর 
অরাজকনংবাদ প্রাপ্ত হইব মাত্র, এক যক্ষকে রক্ষক, নিযুক্ত 
করিয়া পাঠাইলেন | হক্ষ, সাতিশয় সতর্কতা পূর্বক, অহোরাত্র, 
নগরীর রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিল । অপ্প দিনের মধ্যেই, 
দেশে বিদেশে প্রচার হইল, রাজ ভর্তৃহরি, রাজত্বপরিতযাগ 
পুর্বাক, বনপ্রস্থান করিয়াছেন। বিক্রমাদিত্য শ্রবণ মাত্র, অতিমাত্র 
ব্যগ্র হইয়া, স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন । তিনি, অন্ধরাত্র সময়ে, 
নগরে প্রবেশ করিতেছেন; এমন লময়ে, নগ্নররক্ষক যক্ষ আমিয়! 
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নিষেধ করিধা কহিল, ভুই কে, কোথায় যাইতেছিস, দাড়া, 
তোর নাম কি বল। রাজা কহিলেন, আমি বিক্রমাদিত্য, 
আপম নগরে যাইতেছি ; তুই কে, কি নিমিত্তে আমার গতি- 
বোধ করিতেছিস, বল। 

বক্ষ কহিল, দেবরাজ ইন্দ্র আমায় এই নগবের রক্ষক 
নিযুক্ত করিয়াছেন । তীাহাঁব অনুমতি ব্যতিরেকে, আমি তোমাধ 
অসমযে নগরে প্রবেশ করিতে দিব না । অথবা, যদি তুমি 
যথার্থই রাজা বিক্রমাদিত্য হও, অগ্রে আমার রহিত যুদ্ধ কর, 
পরে নগবে যাইতে দিব! বাজা শ্রবণ মাত্র, বদ্ধপরিকর হইয়া, 
দ্ধার্থে প্রস্তুত হইলেন । যক্ষও, তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত হইয়া, তাহাৰ 
সম্মুখীন হইল । ঘোবতর বংগ্রাম হইতে লাগিল। পরিশেষে, 
রাজা, যক্ষকে ভূতলে ফেলিযা, তাহাব বক্ষস্থলে বদিলেন। 
ভূখন ক্ষ বর্মহল, স্ুহারাজ ! তুমি আমায় পবাভূঙ কবিয়াছ ॥ 
তোমাব প্রতাব ও পরাক্রম দেখিযা বুঝিতে পাবিলাম, তুমি 
বথার্থই রাজা বিক্রমাদিত্য । এক্ষণে আমায় ছাড়িয়া! দাও, 
আমি তোয়ায প্রাণদান দিতেছি । 

বাজা শুনিয়া ঈষৎ হাস্ত করিয়া কহিলেন, তুই বাতুল, 
নতুব। এরূপ অনঙ্গত কথা বলিবি কেন। তুই আমায় প্রাণদাঁন 
কি দ্িবঃ আমি মনে করিলে, এখনই তোর প্রাণদণ্ড 
করিতে পারি । ক্ষ শুনিয়। কিঞ্িঃৎ হাম্ড করিয়া কহিল, 
মহারাজ ! যাহা কহিতেছ, তাহা সম্পূর্ণ যথার্থ । কিন্ত, আমি 
তোমায় আসন্ন স্বত্যু হইতে বাঁচাইতেছি, এজন্য এরূপ বলিতেছি। 
মাহা কহি, অবহিত হইয় শ্রবণ কর। নবিশেষ নমস্ত অবগত 
হইয়া, তদনুযায়ী কার্ধ্য করিলে, দীর্ঘজীবী হইবে, এবং নিরু্বগ্নে, 
অখণ্ড ভূমণ্ডলে, একাধিপত্য করিতে পারিবে । তখন ভূপতি, 
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অতিশয় বিম্মিত ও উতৎকগ্িত হইয়া, যক্ষের বক্ষঃস্থল হইতে 
উত্থিত হইলেন | সক্ষও, ক্ষণ মধ্যে সমরশ্রান্তিপরিহার পুর্বাক, 
বিক্রমাদিত্য'কে সম্বোধিয়া, তদীয় জীবন সংক্রান্ত গুঢ বততান্ত 
তাহার গোচর কবিতে আবস্ত কবিল | 

মহারাজ । শ্রবণ কর,__ 

ভোগবতী নগবে, চন্দ্রভানু নামে অতি প্রতাপশালী নরপত্তি 
ছিলেন। তিনি, এক দিবস, স্বগয়ার অভিলাষে, কোনও 
অটবীতে প্রবিষ্ট হইয1 দেখিলেন, এক তপন্বী, অধঃশিবাঃ ও 
রৃক্ষে লম্বমান হইয়া, ধুমপান কবিতেছেন । অনেক অনুসন্ধানের 
পর, তত্রত্য লোকেব মুখে অবগ্তত হইলেন, তপন্বী কাহারও 
সহিত বাক্যালাপ করেন না; বনু কাঁস অবধি, এক।কী এই 
ভাবে তপন্য] করিতেছেন। রাঙ্গা, ন্ন্যানীর কঠোর ব্রত দর্শনে 
বিল্ময়াপন্ন হইয়া, নগরে প্রত্যাবর্তন করিলেন” এবং পৰ 
দিন, যথাকালে, রাজনভায় অধিষ্ঠান করিয়! কহিলেন, হে 
অমাত্যবর্গ' হে স্ভানদগণ ! আমি গত কল্য, স্বগয়াষম গিয়া, 
বিপিনমধ্যে এক অদ্ভুত তপন্বী দেখিয়াছি, বদি কেহ তাহাকে 
রাজধানীতে আনিতে পারে, তাহাকে লক্ষ মুদ্রা পাঁরি- 
তোষিক দিব । 

এই রাজবাক্য নগরমধ্যে প্রচারিত হইলে, এক, প্রসিদ্ধ 
বাববনিতা, নৃপতিনমীপে আনিয়া, নিবেদন করিল, মহারাজ ! 
আজ্ঞ। পাইলে, আমি, এ তপন্বীর গুরসে পুক্র জন্মাইয়া, এ পুক্ 
তাহার ক্কন্ধে দিয়া, আপনকার সভায় আনিতে পারি । রাজ 
শুনিয়া নাতিশয় চমত্রুত হইলেন এবং, পরম সমাদর পুর্বাক, 
বারনারীর উপর তাঁপনের আনয়নের ভারার্পন করিলেন । নে 
ভূপালের নিয়োগ অনুসারে, যোগীর আশ্রমে উপন্থিত হইয়া 
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দেখিল, যোগী, যথার্থই, মুদ্রিতনয়ন, অধঃশিষাঃ, ও বক্ষে লম্বমান 
হইয়া, ধুমপান করিতেছেন; নিরতিশয় শীর্দেহ, কেহ 
কোনও প্রশ্ন করিলে উত্তর দেন ন।। তদ্র্শনে বারযোষিৎ্, সহন! 
সন্ন্যানীর নমাধিভঙ্গ করা অনাধ্য জানিয়া, তদীয় আশ্রমেব 
অনতিদৃবে, এক সুশোভন উপবন ও তন্মধ্যে পরম রমণীয় বান- 
ভবন নিশ্মিত কবাইল এবং নানা উপায় চিন্তিয়া, পরিশেষে, 
যুক্তি পূর্বক, মোহনভোগ প্রস্তত কবিয়া, ধুমপাবী তপন্থীর 
আন্ডে অর্পিত করিল । তপন্বী, বসনানংযোগ দ্বারা মিষ্ট বোধ 
হওয়াতে, ক্রমে ক্রমে সমুদয় ভক্ষণ করিলেন । বারাঙ্গন! পুনরায় 
দিল; তিনিও পুনরায় ভক্ষণ করিলেন । 

এই রূপে, ক্রমাগত কতিপয় দিবন, মোহনভোগ উপযোগ 
করিয়া, শরীবে কিঞ্চিৎ বলসঞ্চার হইলে, গন্ন্যাসী, নেত্রদ্বয় 
উন্মীলিত ক্রিয়া, তরু হইতে অবতীর্ণ হইলেন, এবং বারনারীকে 
জিজ্ঞানিলেন+ ভূষ্মি কে, কি অভিপ্রাষে, একাকিনী এই নিজন 
বনস্থানে আগমন করিষাছ। নে কহিল, আমি দেবকন্া, 
দেবলোকে তপস্যা করি, সম্প্রতি, তীর্ঘপর্যটনপ্রনঙ্গে, পরম 
পবিত্র *কর্পক্ষেত্র ভাবতবর্ষে আদিযা, যোখাভ্যানবালনায়, 
অনতিদূবে আশ্রর্মনির্মাণ করিযাছি , নিয়ত তথায় অবস্থিতি 
করি। *অগ্য সৌভাগ্যক্রমে, এই আশ্রমে প্রবেশ করিয়া, 
আপনকার সনার্শন ও সম্ভাষণানুগ্রহ দ্বারা, চরিতার্থতা প্রাপ্ত 
হইলাম। তপন্বী কহিলেন, আমি, তোমার দৌজন্য ও সুশীলতা 
দর্শনে, পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইয়াছি, এবং তোমার মধুব 
মৃণ্তি নন্দর্শনে আত্মাকে চরিতার্থ বোধ করিতেছি; যেহেতু, 
জন্মান্তরীণ পুণ্যবঞ্চয় ব্যতিরেকে, সাঁধুনমাগম লব্ধ হয় না। যাহা 
হউক, তোমার আশ্রম দেখিবার নিমিত, আমার অতিশয় 
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বারন! হইতেছে । যদি প্রতিবন্ধক না থাকে, ও অধিক দৃরবত্তী 
না হয়, আমায় তথায় লইয়। চল। 

বাঁরবিলানিনী, তপন্বীর অভ্যর্থনা অবণে কুতারন্মন্য ও 
অতিমাত্র ব্যগ্র হইয়া, তাহাকে আপন আলমে লইয়া গেল, এবং, 
সাতিশয় যত্র ও বিশেষ নমাঁদব পুবঃনর, নানাবিধ সুন্বাদ 
মিষ্টান্ন ও সুরস পানীয প্রদান করিল। তিনি, বারনারীর 
কপটজালে বদ্ধ হইযা, তাহাব দত্ত নমস্ত বস্ত ভক্ষণ ও পান 
করিলেন । এই রূপে, তপন্বী, ধুমপান পবিত্যাগ্র পূর্বক, 
ঘোগাভ্যানে জলাঞ্জলি দিরা, বাববনিতাব সহিত বিষয়বাসনায় 
কালযাপন করিতে লাগিলেন । বাবাঙ্গন। গর্ভবতী ও যর্থাকালে 
পুজ্রবতী হইল। কিছু দিন অতীত হইলে পর, নে নন্যানীর 
নিকট নিবেদন করিল, মহাশয়! বহু দিবন অতিক্রান্ত হইল, 
আমরা নিবন্তর কেবল বিষয়বাঁরনাম কালছুরণ, করিলাম , 
এক্ষণে তীর্ঘযাত্রা বাবা দেহ পবিত্র কৰা উচিত । 

বারবনিতা, এইরূপ গ্রবঞ্চনা দ্বাবা, তপন্থীকে বংজ্ঞাশুন্য 
করিয়া, তাহার স্কন্ধে পুক্রপ্রদান পূর্বাক, চন্দ্রভানুব বাঁজধানীতে 
লইযা চলিল। দে বাজনভার সমীপবর্তিনী হইলে, রাজা 
তাহাকে চিনিতে পারিবা, এবং সন্গ্যাীব স্কান্ধে পুজ দেখিয়া, 
নামাজিকদ্দিগকে বলিলেন, দেখ দেখ, যে বারনারী, যোগীর 
আনয়ন বিষয়ে প্রতিজ্ঞ। করিয়। গিয়াছিল, সে আপন প্রতিজ্ঞ! 
পর্ণ করিষা আদিতেছে। আমি উহাঁৰ অনস্তব বুদ্ধিকৌশলে 
চমত্কৃত হইযাছি। অধিক আব কি বলিব, এই বুদ্ধিমতী 
বারবনিতা চিরশুক্ষ নীরস তরুকে পল্লবিত এবং পুষ্পে ও ফলে 
সুশোভিত করিয়াছে । নামাজিকেরা! কহিলেন, মহারাজ ! 
বার্থ আজ্ঞ। করিতেছেন, এ নেই বারাঙ্গনাই বটে। 
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রাজা ও সভাসদগণের এইরূপ কথোপকথন শ্রবণে, সহসা 
বোধনুধাকরের উদয় হওয়াতে, সন্ন্যানীর মোহান্ষকার অপস্মারিত 
হইল ' তখন*তিনি, পূর্বাপরপর্য্যালোচনা করিয়া, বতপরো- 
নাস্তি ক্ষোভ প্রাপ্ত হইলেন এবং আপনাকে বারংবার ধিক্কার 
দিয়, মনে মনে কহিতে লাগিলেন, হুবাত! চন্দ্রভানু, এশ্বরধ্যমদে 
মত্ত ও ধর্ম্মাধর্্মজ্ঞনশুন্য হইয়া, আমার তপন্যান্ডংশের নিমিত্ত, 
এই ছুর্বিগাহ মায়াজাল বিস্তারিত করিয়াছিল! আমিও অতি অধম 
ও অবশেক্দ্রিয়। অনায়াসে ন্বৈরিণীর মায়ায় মুগ্ধ হইয়া, চিরসঞ্চিত 
কর্মকলে বঞ্চিত হইলাম । অনন্তর, ক্রোধে কম্পান্বিতকলেবর 
হইয়া, স্ক্ধস্থিত পুক্রকে ভূতলে নিক্ষিপ্ত করিয়া, তিনি তৎক্ষণাৎ 
তথ! হইতে প্রস্থান করিলেন; অন্য এক অবণ্যে প্রবেশ 
পূর্বক, পূর্ব অপেক্ষায় অধিকতর মনোযোগ ও অধ্যবসায় 
নহকাবে, শ্লোগবাধন করিতে লাগিলেন, এবং, কিয়ৎ কাল 
পরে, এ নরেশ্বরেব ম্বযুদাধন করিষা, কৃতকার্য হইলেন । 

এইরূপে, আখ্যাধ়িকার সমাপন , করিয়া, যন্ষম কহিল, 
মহারাজ !, তুমি, ও রাজা চন্দ্রভানগু, আর এ যোগী, এই তিন 
জন এক নগরে, এক নক্ষত্রে, এক লগ্নে, জন্মিয়াছিলে। তুমি, 
রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া, পৃথিবীর রাজত্ব করিতেছ। 
চক্দ্রভানু* তৈতলিকগুহে জন্মিয়া, ভাগ্য ক্রমে, ভোগব্তী নগরীর 
অধিপতি হইয়াছিল । আর, যোগী, কুস্তকারকুলে উৎপন্ন হইয়!, 
যত্তু পূর্বাক যোগনাঁধন করিয়', চন্দ্রভানুর প্রাণবধ করিয়াছে, 
এবং তাঁহাকে বেতাল করিয়া শশানবর্তী শিরীষর্ক্ষে লম্থিত 
করিয়া রাখিয়াছে $ এক্ষণে, অনন্যকণ্্া হইয়া, তোমার প্রাণ- 
সংহার করিবার চেষ্টায় আছে; ইহাতে কৃতকার্য হইলেই, 
উহার অতীষ্ট সিদ্ধ হয়। যদি তুমি তাহার হস্ত হইতে নিস্তার 
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পাও, বু কাল অকণ্টকে রাজ্যভোগ করিতে পারিবে । আমি, 
সবিশেষ সমস্ত কহিয়া, তোমায় তর্ক করিয়। দিলাম; ভুমি 
এ বিষয়ে ক্ষণ মাত্রও অনবহিত খাকিবে না । 

এইরূপ উপদেশ দিয়া, বক্ষ শ্বস্থানে প্রস্থান করিল । রাজাও 
শুনিয়া, ত্রস্ত ও বিন্বয়গ্রস্ত হইয়া, নানাপ্রকার চিস্তা করিতে 
করিতে, রাজবাটীতে প্রবিষ্ট হইলেন । পব দিন, প্রভাতে, 
তিনি নিংহাসনে উপবিষ্ট হইলে, ভূত্যগণ ও প্রাজাবর্গ, বনু 
দিনের পর, রাজবন্দর্শন গ্রাণ্ড হইয়া, আনন্দপ্রাবাহে মগ্র হইল | 
রাজ বিক্রমাঁদিত্য, রাজনীতির অনুবর্তা হইয়া, রাজ্যশানন ও 
প্রাজজাপালন করিতে লাগিলেন ৷ 

কিছু দ্রিন পবে, শান্তশীল নামে এক নন্ন্যানী, শ্রীফল 
হস্তে, রাজনভায় উপস্থিত হইলেন এবং শ্রীফলপ্রদান পূর্বক 
রাঙ্জাকে আশীর্বাদ করিয়া, কক্ষস্থিত আসন পাতিয়া, তছুপবি 
উপবেশন করিলেন । কিয়ৎ ক্ষণ কথোপকথন করিয়া, রাজার 
নিকট বিদায় লইয়া, সন্ন্যাসী সভা হইতে প্রস্থান করিলে পর, 
তিনি অন্তঃকরণে এই বিতর্ক করিতে লাগিলেন, যক্ষ যে 
নন্ন্যানীর কথা কহিয়াছিল, এ সেই ব্যক্তি কি না। যাহা 
হউক, বহদা! প্ীকলতক্ষণ করা উচিত নহে । রাজা, মনে 
মনে এইরূপ স্থিব করিয়া, কোষাধ্যক্ষের হস্তে দমর্প॥ পূর্বাক 
কহিলেন, তুমি এই শ্রীফল সাবধানে রাখিবে। রন্ক্যাসী প্রত্যহ 
রাজদর্শন ও জ্রীফলপ্রাদান করিতে লাগিলেন | 

এক দিবস রাজা, বয়স্তবর্গ ঘমভিব্যাহারে, মন্দুরানন্দর্শনার্থ 
গমন করিয়াছেন, এমন সময়ে সন্যাসী, তথায় উপস্থিত হইয়া, 
পূর্বৃবৎ শ্রীফলপ্রদান পূর্বক, আশীর্বাদ করিলেন । দৈবযোগে, 
ভ্রীকল ভূপতির করতল্প হইতে ভুতলে পতিত ও ভগ্ন হওয়াতে, 


উপক্কমণিক | ১১ 


তন্মধ্য হইতে এক অপূর্ব রত্ব নির্গত হইল । রাজ। ও রাজবয়স্যগণ 
তদীয় গুভ। দর্শনে চমতকৃত হইলেন । রাজা যোগীকে জিজ্ঞাস। 
করিলেন, মহাশয়! আপনি কি জন্যে আমার এই রদ্রগর্ভ 
প্রীকল দিলেন । 

যোগী কহিলেন, মহারাঁজ ! শাস্সে রাঁজা, গুরু, জ্যোতিবিদ, 
ও চিকিৎনকের নিকট রিক্ত হস্তে বাইতে নিষেধ আছে; এই 
জন্যে, আমি এই রূত্বগর্ড শ্রীফল লইয়৷ আবিয়াছিলাম। আর, 
এক রত্ুগর্ভ গ্রীফলের কথা কি কহিতেছেন, প্রতিদিন আপনাকে 
যে শ্রীফল দিয়াছি, কলের মধ্যেই এতাদৃশ এক এক রত্ব আছে। 
তখন রাক্জ। কোধাধ্যক্ষকে ভাকাইয়া কহিলেন, তোমাকে যত 
শ্রীফল রাখিতে দিয়াছি» সমুদয় এই স্থানে আন । কোষাধ্যক্ষ, 
রাজকীয় আদেশ অনুনারে, বমস্ত শ্রীফল তথায় উপস্থিত করিলে, 
রাজ প্রত্যেক শ্রীফল ভাঙ্ষিয়া, সকলেব মধ্যেই এক এক রত্ব 
দেঁথিয়া, যৎ্পরোনান্তি আন্বাদিত ও চমতরুত হইলেন এবং, 
তৎক্ষণাৎ রাজসভায় গমন পুর্ধক, এক মণিকারকে ডাকাইয়া, এ 
নমস্ত মতের পরীক্ষা করিতে আজ্ঞ। দিয়া কহিলেন, এই অপাব 
বংসারেশ্ধর্শই দার পদার্থ ঃ অতএব, তুমি ধর্্প্রমাণ প্রতোক 
রত্বের মূল্য নির্ধারিত করিয়া দাও। 

এইরূপ রাজবাক্য শ্রবণগোচর করিয়া, মণিকাৰ কহিল, 
মহারাজ; আপনি বখার্থ আজ্ঞ! করিয়াছেন | ধর্মরক্ষ! করিলে, 
নকল বিষয়ের রক্ষা! হম, ধর্মলোপ করিলে নকল বিষয়ের লোপ 
হয়) অতএব, আমি ধর্ম দ্রাক্ষী করিয়। প্রতিজ্ঞা করিতেছি, 
আপন জ্ঞান অনুসারে, বথার্থ মূল্য নিদ্ধারিত করিয়া দিব। 
ইহা কহিরা, পে গ্রাত্যেক রন্ডের লক্ষণপরীক্ষা করিয়া কহিল, 
মহারাজ | বিলক্ষণ বিবেচনা করিয়া দেখিলাম, নকল রত্বই 
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সর্ধাঙ্গনুন্দর ) কোটি মুদ্রাও একৈকের প্রক্কত মূল্য নহে। এ 
সকল অমূল্য রভ্ু। 

রাজা শুনিয়া, সাঁতিশয় হুষ্ট হইয়া, সমুচিত পারিতোবিক 
প্রদান পূর্বক, মণিকারকে বিদায় করিলেন এবং হস্ত দ্বারা 
সন্ন্যানীর হস্তগ্রহণ করিয়া, নিংহাসনাঞ্জধে উপবেশন করাইয়! 
কহিলেন, মহাশয় ! আমার নমস্ত সাভ্রাজ্যও আপনকার প্রদত্ত 
রত্বসমূহের তুল্যমূল্য হইবেক না। আপনি, সন্ন্যাসী হইয়া, এ 
সকল অমূল্য রদ্বু কোথায় পাইলেন, এবং কি অভিপ্রায়েই বা 
আমায় দিলেন, জানিতে ইচ্ছা করি। যোগী কহিলেন, মহারাজ ! 
উষধ, মন্ত্রণা, গৃহচ্ছিদ্র, এ নকল বর্ধনমক্ষে ব্যক্ত করা বিধের 
নহে; যদি অনুমতি হয়, নির্জনে গিয়া! নিবেদন করি। মহারাজ! 
নীতিজ্ঞেরা বলেন, মন্ত্রণা, ষট্‌ কর্ণে প্রবিষ্ট হইলে, অপ্রকাশিত 
থাকে না, তাহাতে কার্যহানির সম্পুর্ণ সম্ভাবনা চারি কর্ণে 
হইলে, প্রকাশিত হয় না, অথচ কার্ধ্যপিদ্ধি' করে. আর, দুই 
কর্ণের মন্ত্রণা, মনুব্যের কথ! দূরে থাকুক, ব্রন্মাও জানিতে 
পারেন না। 

ইহা শুনিয়া, রাজা সন্যানীকে নির্জনে লইয়া *কহিতে 
লাগিলেন, যোগীশ্বর ! গশাপনি আমায় এক রত্ব দিলেন, কিন্ত 
এক দিনও আমার আলয়ে ভোজন বা৷ জলগ্রহণ করিলেন না; 
এজন্য, আমি আপনকার নিকট অতিশয় সজ্জিত হইতেছি। যদি 
আপনকার কোনও অভিপ্রায় থাকে, ব্যক্ত করুন, আমি 
প্রাণান্তেও তৎনন্পাদনে পরাখুখ হইব ন। | সন্ন্যানী কহিলেন, 
মহারাজ! গোদাবরীতীরবর্তী শ্মশানে মন্ত্র সিদ্ধ করিবার 
নঙ্কপ্প করিয়াছি; তাহাতে অষ্টনিদ্ধিলাভ হইবেক। অতএব, 
তোমার নিকট আমার প্রার্থনা এই, তুমি এক দিন, নন্ধ্যা অবধি 
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প্রভাত পর্য্যন্ত, আমার সন্নিহিত থাকিবে । তুমি সন্নিহিত 
থাকিলেই, আমার মন্ত্র নিদ্ধ হইবেক। রাজা কহিলেন? আমি 
অবধারিত যাইব, আপনি দিন নির্ধারিত করিয়। বলুন। বন্ন্যানী 
কহিলেন, তুমি, আগামী ভাদ্রক্লফ্চতুর্দশীতে, সন্ধ্যাকীলে, একাকী 
আমাব নিকটে যাইবে । রাজা কহিলেন, আপনি নিশ্চিন্ত 
থাকিবেন, আমি, নিঃসন্দেহ, যথাসময়ে, আঁপনকার আশ্রমে 
উপস্থিত হইব । এই রূপে রাজাকে বচনবদ্ধ করিয়া, বিদার 
লইয়া, সন্ন্যাবী স্বীয় আশ্রমে প্রতিগমন করিলেন । 

রুষ্ণচতুর্দশী উপস্থিত হইল । লক্ন্যারী, সাং সময়ে, আবশ্যক 
দ্রব্যনার্মশ্রীব নংগ্রহ পূর্বক, খশানে যোগাননে বনিলেন | রাজা 
বিক্রমাদিত্যও, প্রতিশ্রুত নময় নমুপস্থিত দেখিয়া, সাহসে 
নির্ভব করিঘ্ব।, করে ভরবারিধারণ পূর্বাক, একাকী দন্্যানীৰ 
আশ্রমে উ্াস্থিত হইলেন , দেখিলেন, বহুনংখ/ক বিকটারুতি 
তত, প্রেত” পিশাচ, শঙ্থিনী, ডাকিনী ৩ প্রভৃতি, আনন্দে উন্মত্ব- 
প্রায় হইয়া, অন্ন্যানীব চতুর্দিকে ত্য করিতেছে, দন্ন্যাসী, 
যোগাননে, আনীন হইয়া, ছুই হস্তে দুই নরকপাল লইয়া, বাদ্য 
কবিতেছেন। রাজা, এতাদৃশ ভয়াবহ ব্যাপাব দর্শনে, কিঞ্চিন্মত্র 
ভীত হইলেন না” যথোপযুক্ত ভক্তিযোগ নহকাে প্রীণাম করিযা, 
ক্লতাঞ্জলেপুটে নিবেদন কবিলেন, মহাশয় ! ভৃত্য উপস্থিত ; 
আদেশ দ্বারা চরিতার্থ করিতে আজ্ঞ। হয়। যোগী, আশীর্বাদ- 
গ্রযোগ, পূর্বক, বমীপপাতিত আপনের দিকে অঙ্গুলিপ্রয়োগ 
কবিয়া কহিলেন, এই আসনে উপবেশন কর। 

বাজা, তদীয় আদেশ অনুসারে, আবনপরিগ্রহ করিয়া. 
কিয়ৎ ক্ষণ পরে, পুনরাষ নিবেদন করিলেন, মহাশয় ! ভূত্যে, 
গ্রুতি কি আজ্ঞা হয়। যোগী কহিলেন, মহারাজ ! তোমার 
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বাক্যনিষ্ঠায় নিরতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি । বুঝিলাম, সৎপুরুষেরা, 
প্রাণান্ম্তও, প্রতিজ্ঞাপ্রতিপালনে পবাস্বখ হয়েন না। যাস 
হউক, যদ্দি অনুগ্রহ করিয়া! আনিধাছ, এক বিষয়ে আমাব দাহাষ্য 
কব। ছুই ক্রোশ দক্ষিণে এক শ্শান আছে ' তথায দেখিতে 
পাইবে, এক শিরীষর্ক্ষে শব ঝুলিতেছে , এ শব আমার নিকটে 
লইযা আইপ। রাজা, যে আজ্ঞ। বলিষা, তৎক্ষণাৎ প্রস্থান 
কবিলেন 1 এইবরূপে, বাজাকে শবানয়নে প্রেরণ পূর্বাক, যথা- 
[বিধি বিবিধ আয়োজন কবিষা, সন্র্যাসী পূজা বগিলেন। 

একে ক্ুষ্ণচতুদ্শীব রাত্রি বহজেই ঘোবতব অন্ধকাবে 
আবতা , তাহাতে আবার, ঘনঘট। দ্বাবা। গগনমগ্ডল আচ্ছন্্ হইয়:, 
মুষলধারাঁয় বৃষ্টি হইতেছিল , আর, কতপ্রেতগণ চতুর্দিকে 
ভয়ানক কোলাহল কবিতেছিল। এইরূপ সঙ্কটে কাহার হৃদস্ে 
না ভযসঞ্চার হয়। কিন্তু বাজাব তাহাতে তুষ বা শ*্াকুলতাব 
লেশ মাত্র উপস্থিত হইল নাঁ। পবিশেষে, নানা 'নঙ্কট হইতে 
উত্তীর্ণ হইয়া, রাজা নির্দিষ্ট প্রেতভূমিতে উপনীত হইলেন 
দেখিলেন, কোনও স্থলে অতি বিকটমৃত্তি ভূতপ্রোতগণু, জীবিত 
মনুষ্য ধবিয়া, তাহাদের মাংন ভক্ষণ কবিতেছে, কোনও 
স্থলে ডাকিনীগণ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালক ধরিয়া, তদীয় অঙ্গ প্রাতযঙ্ 
চর্দণ করিতেছে । বাজা, ইতস্তত; অনেক অস্বেষণ শ্করিয়া, 
পরিশেষে শিরীষর্ক্ষের নিকটে শিমা দেখিলেন, উহার মুল 
অবধি অগ্রভাগ পর্য্যন্ত, প্রাত্যেক বিটপ ও পল্লব ধকৃ ধকৃ্‌ করিয়! 
স্বলিতেছে , আর, চারি দিকে অনবরত কেবল মার্‌ মার্‌, কাট 
কাট্‌, ইত্যাদি ভয়ানক শব্দ হইতেছে । 

এই লমস্ত দেখিয়া গুনিয়াও, রাজা ভয় পাইলেন না, কিন্ত 
মনে মনে বিবেচনা করিয়া স্থিব করিলেন, বক্ষ যে যোগীর 
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কথ! কহিয়াছিল, এ সেই ব্যক্তি, তাহার সন্দেহ নাই । অনস্তর, 
তিনি, দেই রৃক্ষের সর্িহিত হইয়া, দেখিলেন, শব রজ্জুবদ্ধ, 
'অধহ্শিরাঃ। লম্বমান রহিয়াছে । শবদর্শনে শ্রম সফল বোধ 
করিয়া, রাজ! নাতিশয় আহ্বাদিত হইলেন এবং, নির্ভয়ে 
বক্ষে আরোহণ পুর্বাক, খড়গাঘাত দ্বার, শবের বন্ধনরজ্জু ছিন্ন 
করিলেন। শব, ভূতলে পতিত হইব! মাত্র, উচ্চৈঃ স্বরে রোদন 
করিতে লাগিল । রাজা, তদীয় ক্ঠরব শ্রবণে, নাতিশয় বিল্ময়া- 
বিষ্ট হইলেন এবং, ত্বরায় তরু হইতে অবতীর্ণ হইয়া, নিকটে 
গিয়! জিজ্ঞানিলেন, তুমি কে, কি নিমিত্ে তোমার এরূপ ছুববস্থা। 
ঘটিয়াছে, বল। শব খিল্‌ খিল্‌ করিয়া হারিয়া উঠিল। রাজা, 
দেখিয়া শুনিয়া, নাঁতিশয় বিন্মযাঁপন্ন ও চিন্তান্বিত হইলেন 
এবং, এই অদ্ভুত ব্যাপাবের মন্্াববোধে অনমর্থ হইয়া, অন্তঃ- 
কবণে অশ্রেষপ্তকার কল্পন। করিতে লাখিলেন । 

এই অবকার্শে শব, রৃক্ষে উঠিয়া, পুর্ববৎ রজ্জুবদ্ধ ও লহ্বমান 
হ্ইয়! রহিল । রাজাও, তৎক্ষণাৎ বক্ষে আরোহণ ও রজ্জুচ্ছেদন 
পুরঃনর, শবকে কক্ষে নিক্ষিগ করিয়া, অবতীর্ণ হইলেন এবং 
নিরত্তিশয় নির্বন্ধ সহকারে, তাহার এরূপ বিপত্প্রাপ্তির কারণ 
জিজ্ঞানা করিক্ডেলাখিলেন। দ্ধে কিছুই উত্তর দিল না। রাজী, 
ক্ষণ কুল চিন্তা করিয়া, মনে মনে কহিতে লাগিলেন, যক্ষের 
নিকট যে তৈলিকেব উপাখ্যান শুনছিলাম, এ সেই ব্যক্তি; 
আর, যোগীও নেই কুস্তকার, আপন ধোখনিদ্ধির উদ্দেশে, ইহার 
প্রাণমংহার করিয়!, শ্মশানে রাখিরাছে। অনস্ভর তিনি, শবকে 
উত্তরীয়বস্ত্রে ব্ধ করিয়া, যোগীর নিকটে লইয়া চলিলেন। 

অর্ধপথে উপস্থিত হইলে, শবাবি বেতাল বিক্রমাদিত্যকে 
জিজ্ঞাবিল, অহে বীর পুরুষ ! তুমি কে, আমায়, কি নিমিত্তে, 
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কোথায়, লইয়। বইতেছ, বল। ভূপতি কহিলেন, আমি বাঁজা 
বিক্রমাদিত্য , শান্তশীলনামক যোগীর আদেশ অনুসারে, 
তোমাধ তাহার আশ্রমে লইম্বা যাইতেছি। বেতাল কহিল, 
মহারাজ ! মুড, নিবোঁধ, ও অলনেরা কেবল নিদ্রায়, আলন্যে, 
ও কলহে কালহরণ কবে, কিন্তু, বুদ্ধিমান্‌, চতুর, পণ্ডিত ব্যক্তিরা, 
সদ বদালাপ, শান্ত্রচিন্ত, ও নৎকর্ষ্বের অনুষ্ঠান দ্বাবা, আনন্দে 
কালধাপন কবিয়! থাকেন। অতএব, সগভ্ভত পথ মৌনভাবে 
গমন কবা। অপেক্ষা, সৎকথাব আলোচন! শ্রেঘনী বোধ করিয়া, 
এক এক প্রসঙ্গ কবিতেছি, শ্রবণ কৰ। ও্ত্যেক প্রনঙ্গেব পরি- 
শেষে প্রশ্ন কবিব , যদি তুমি ততৎ প্রন্মেব প্ররুত উত্তর দাঁও, 
তত্ক্ষণাৎ ফিবিয়া যাইৰ, আর, যদি জ্দানিষাও যথার্থ উত্তর 
ন1 দাও, অবিলঘ্বে তোমার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হইবেক। রাজা, 
অগত্যা তদীব প্রস্তাবে বম্মত হইয়া, তাহাকে নন্ত্যানীর আশ্রমে 
লইয়। চলিলেন, এবং বেতা লও উপাখ্যানের আরন্ত কবিল। 
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বেতাল কহিল, মহাবাজ ' শুবণ কর, 

বারাণপী নগরীতে, প্রতাপমুকুট নামে, এক প্রাবলপ্রাতাপ 
নবপতি ছিলেন। তাহার মহাদেবী নামে প্রেয়ণী মহিষী ও 
বজমুকুট নামে হৃদযনন্দন নন্দন ছিল | এক দিন বাজকুমাব, এক 
মাত্র অঞ্চাত্যপুজকে বমভিব্যাহারে লইয়া, ম্বগয়ায় গমন করিলেন ॥ 
তিনি, নানা বনে ভ্রমণ কবিয়া, পরিশেষে এক নিবিড় অবণ্যে 
প্রবেশ পুর্ধক, এ অবণ্যের মধ্যবর্তী অতিমনোহব সবোবব 
নন্নিধানে উপস্থিত হইলেন , দেখিলেন, এ সরোবরের নির্মল 
বলিলে হংন,,বক,*চত্রবাক প্রভৃতি নানাবিধ জলচর বিহঙ্গমগরণ 
কেলি করিতেছে, প্রফুল্ল কমলনমূহেব দৌরভে চারি দিক 
আমে।দিত হইযা আছে, মধুকবেরা, ম্ুগন্ধে অন্ধ হইয়া, গুন 
গুন্‌ ধ্র্ধন 'করত, ইতভ্ততঃ ভ্রমণ কবিতেছে , তীবস্থিত তরুগণ 
অভিনব পল্লব, ফন্ত, কুসুম নদূহে সুশোভিত বহিয়াছে; উহাদেৰ 
ছাঁয়৷ অতি মিপ্ধ, বিশেষতঃ, শীতল সুগন্ধ গন্ধবহের মন্দ মন্‌ 
সঞ্চার দ্বারা, পবম রমণীয হইয়া আছে; তথায় উপস্থিতি মাত্র, 
আস্ত ও আতপক্রান্ত ব্যক্তি শ্রান্তি ও ক্লান্তি তুর হয়। 

এই পরম রমণীয় স্থানে, কিয়ৎ ক্ষণ নঞ্চরণ করিয়া, রাজকুমার 
অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইলেন, এবং সমীপবতী বকুল বৃক্ষের ক্ষন্ধে 
অশ্ববন্ধন ও সরোবরে অবগাহন পূর্বাক, স্নীন করিলেন , অনম্ভব, 
অনতিদূরবন্তী দেবাদিদেব মহ'দেবের মন্দিরে প্রাবেশ' পুর্ধক, ” 
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দর্শন, পুজা, ও এঞণাম করিয়া, কিয়ৎ ক্ষণ পরে বাঁহগত হইলেন । 
এ নমর মধ্যে এক রাজকন্যাও, ্বীয় সহচরীবর্গের সহিত, নরো- 
ববের'অপর পারে উপস্থিত হইয়া, ন্ান ও পুজা নমাপন পুর্র্বক, 
রুক্ষের ছায়ায় ভ্রমণ করিতে লাগিলেন । দৈবযোগে, তাহার ও 
বজমুকুটের চারি চক্ষু একত্র হইল। তদীয় নিরুপম সৌন্দর্য্য 
বন্দর্শনে, নৃপনন্দন মোহিত হইলেন । রাজকুমারীও, বজ্জমুকুটকে 
নয়নগোচর করিয়া, র্লুতার্থম্মন্য হইযা, শিরংম্থিত পদ্ম হস্তে 
লইলেন; অনন্তর, কর্ণনত্যুক্ত করিযা, দন্ত দ্বারা ছেদন পূর্বক, 
পদতলে নিক্ষিপ্ত করিলেন, পুনর্বার গ্রহণ ও হৃদয়ে স্থাপন 
কবিয়া, বারংবার রাজতনয়ের দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিতে 
করিতে, স্বীয় প্রিয়বরস্যাগণের সহিত স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন 

কুমারী ক্রমে ক্রমে দৃষ্টিপথের বহিভূত হইলে, রাজকুমার 
বিরহবেদনায় অতিশয় অস্থিব হইলেন এবৎ সর্ধাধিকারিকুমারের 
নিকটে গিয়া, লজ্জানঅ মুখে কহিতে লাগিলেন, বয়স্য ৷ আজ 
আমি এক পরম সুন্দরী রমণী নিবীক্ষণ করিয়াছি , তাহার নাম, 
ধাম কিছুই জানিতে পাবি নাই, কিন্তু প্রাতিজ্ঞ৷ করিয়াছি, 
তাহাকে ন। পাইলে, প্রাঁণত্যাগ করিব । সর্ধাধিকারিতনদ্, সমস্ত 
অবণগোচর করিয়া, তৎক্ষণাৎ তাহাকে গৃহে প্রচ্ত্যানীত করিলেন। 
বাজকুমার, ছুঃনহ বিরহবেদনায় নিতান্ত অধীর হইয়া, শান্্রচিস্তা, 
নদালাপ, রাজকাধ্যপর্ধ্যালোচনা, ও স্নান ভোজন প্রভৃতি আবশ্যক 
ক্রিয়। পর্য্স্ত পরিত্যাগ পূর্বক, একাকী নির্জনে বিষণ মনে কাল- 
যাপন করিতে লাগিলেন; পরিশেষে, চিত্ববিনোদনের কোনও 
উপায় না৷ দেখিয়া, স্বহস্তে নেই কামিনীর গ্রাতিমৃষ্তি চিত্রিত 
করিলেন। দিন যামিনী, কেবল সেই প্রতিমূর্তির লন্দর্শন করেন ; 
কাহারও দহিত বাক্যালাপ করেন ন|; কেহ কিছু জিজ্ঞাস! 
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কারলে, ভত্তর দেন না । সর্বাধিকারিপুক্র, হৃপনন্দনের এতানুশী 
দশ! নিরীক্ষণ করিয়া, উপদেশচ্ছলে অশেষপ্রকার ভত্রনা 
করিলেন । 

প্রিয় বয়স্তের উপদেশবাক্য শ্রবণগোচর করিয়া, রাজকুমার 
কহিলেন, সখে ! আমি যখন এ পদবীতে পদার্পণ করিয়াছি, 
তখন আমার হিতাহিতচিন্ত। ও সুখদুঃখবিব্চেনা নাই । গ্রাতিজ্ঞ। 
করিয়াছি, মনে।রথ লম্পন্ন না হইলে, জীবনবিসর্জন করিব । 
বাজকুমারের ঈদৃশ আক্ষেপবাক্য কর্ণগোচর করিয়া, সর্বাধি- 
কারিকুমার মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন, আর এখন 
উপদেশৎ্দ্বারা ধৈর্য্যঘম্পাদনের সময় নাই ; ইনি নিতান্ত অধীব 
হইয়াছেন, অতঃপর ১কোনও উপাষ স্থির কবা আবশ্যক । 
অনস্তর, তিনি রাজকুমারকে জিজ্ঞানা করিলেন, বয়ন্য ! প্রস্থান- 
কালে, সেই, সীমস্তিনী তোমাকে কিছু বলিয়াছিল, কিংবা তুমি 
তাহাকে কিছু ব্লিয়াছিলে। রাজপুক্র কহিলেন, ন! বয়স্য ! 
আমি তাহাকে কিছু বলি নাই, এবং বলেই সর্বাঙ্গসুন্দবীও 
আমায় কোনও কথা বলে নাই। তখন নর্বাধিকারিপুজ্র 
কহিলেক্স, ' তবে তাহার সমাগম ভুর্ঘট বোধ হইতেছে । রাঁজ- 
পুজ কহিলেন, যদি দেই সুলোচনা লোচনানমন্দদায়িনী না হয়, 
আমি প্রাণত্যাগ করিব। তখন তিনি, অনেক ভাবিয়া 
চিন্ডিয়া, পুনরায় কহিলেন, ভাল বয়স্য ! জিজ্ঞানা করি, প্রস্থান- 
সময়ে, সে কোনও নঙ্কেত করিয়াছিল কি ন!। 

রাজকুমার কমলরৃতান্ত বর্ণন করিলেন । তখন নর্বাধিকাবি- 
পুক্জ কহিলেন, সখে ! আর চিস্তা নাই; আঁমি ততরুত সক্কেতের 
তাতপর্যযগ্রহ করিয়াছি, এধং তাহার নাম ধাম জানিতে 
পারিয়াছি। এখন প্রাতিজ্ঞ। করিতেছি, অণ্প দিনের মধ্যেই, 
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তাহাৰ সহিত তোমার বমাগম নম্পন্্র করিয়া দিব। অধিক 
ব্যাকুল হইলেই, অভীষ্টনিদ্ধি হয় না, ধৈর্য্য অবলম্বন কর। তখন 
বাজপুন্্র কহিলেন, যদি বুঝিয়। থাক, সমুদয় বিশেষ করিয়া.বল, 
শুনিলেও, আপাততঃ স্থির হইতে পারি । তিনি কহিলেন, বয়স্থ্য । 
শ্রবণ কব, পদ্মপুষ্প, মস্তক হইতে নামাইয়া, কণে নংলগ্ন কবিযা- 
ছিল; তদ্বার৷ তোমাকে ইহ। জানাইরাছে, আমি কর্ণাটনগ্রর- 
নিবাদিনী, দন্ত দ্বারা খণ্ডিত কবিয়া, ইহ! ব্যক্ত করিয়াছে, 
আমি দন্তবাট রাজার কন্যা , তত্পরে, পদতলে নিক্ষিপ্ত কবিযা, 
এই সঙ্কেত করিয়াছে, আমাব নাম পদ্মাবতী , আর, হৃদযে 
স্থাপন করিষা, এই অভিপ্রায় প্রকাশ কবিষাছে, তুম্ষি আমাৰ 
হৃদয়বল্পভ | 

বয়স্যেব এই বাক্য শ্রবণগোচব করিমা, বাঁজকুমাব অপার 
আনন্দনাগবে মগ্র হইলেন, এবং ব্যগ্র হইয়। বাবার কহিতে 
লাগিলেন, বয়প্য! ত্বরায় আমাষ কর্ণাট 'নগবে লইষা! চল। 
অনন্তর, উভবযে, সমুচিত পরিচ্ছদধারণ ও অক্ত্রবন্ধন পূর্বাক, অশ্বে 
আবোহণ করিলেন। কতিপয় দ্িবদেব পরে, কর্ণাট নগ্ররে 
উপস্থিত হইয়া, তাহারা রাজৰাঁটীর নিকটে গিয়। দেখলেন, 
এক ব্বদ্ধ। আপন ভবনদ্বারে উপবিষ্টা আছে । উভয়ে, অশ্ব হইতে 
অবতীর্ণ হইয়া, তাঁহাব নিকটে গিষা কহিলেন, ন। ! আমবা 
বাণিজ্যব্যবসায়ী বিদেশীয় লোক, দ্রব্যবামগ্রী সমগ্র পশ্চাৎ 
আবিতেছে , বাধার অনুবন্ধান করিবার নিমিত, আমর! অগ্রনর 
হইয়াছিঃ যদি কৃপা করিয়! স্থান দাও, তবে থাকিতে পাই। 
বৃদ্ধ, তাহাদের মনোহর রূপ দর্শনে ও মধুর আলাপ শ্রবণে 
প্রীত হইয়া, প্রনন্ন মনে কহিল, এ তোমাদের গৃহ, যত দিন 


ইচ্ছা, সচ্ছন্দে অবস্থিতি 
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এই বপে, উভয়ে নেই ব্ষাঁয়নীর মদনে আবাসগ্রহণ 
করিলেন । কিয়ৎ ক্ষণ পরে বৃদ্ধা, তাহাদের সন্নিধানে আগ্রমন 
করিযা; কথোপকথন আরম্ভ কবিলে, সর্ধাধিকারিপুক্র জিজ্ঞান! 
করিলেন, মা! কয় জন তোমার পরিবার, আব কি প্রকারে 
বা বংদারযাত্রানির্বাহ হয়। রদ্ধা কহিল, আমার পুজ্র বাজ- 
নংনাঁরে কন্ধম করে, রাজার অতি প্রিয় পাত্র । আর, পম্মাবতী 
নামে রাজার এক কন্তা আছেন, আমি তাহাব ধাত্রী ছিলাম । 
এক্ষণে বৃদ্ধ হইয়াছি, গৃহে থাকি, রাজ অনুগ্রহ কবিষা অন্ন 
বনজ দেন। আর, রাজকন্যা আমায় ভাল বানেন , এজন্য, গ্রাতি- 
দিন, এক" এক বার, তাহাকে দেখিতে যাই) এই কথ শুনিয়া, 
রাজপুজ্র কহিলেন, কল'ট যখন রা'জবাগিতে যাইবে, আমায় 
বলিবে, আমি তোম। ছ্াবা রাজকন্যার নিকট কোনও নংবাদ 
পাঠা ইব। বৃদ্ধা কহিল, যদি প্রয়োজন থাকে, বল. আজই আমি 
রাজকন্যাকে জানাইফা আবি । বাজকুমাব, এই কথা শ্ানবা 
মাত্র, অতিমাত্র হৃষ্ট হইয়া কহিলেন, তুমি রাজকন্যাকে বলিবে, 
শুর্ুপঞ্চমীতে, অবোবরতীরে, যে বাজকুমারকে দেখিয়াছিলে, 
সে, তোগার সঙ্কেত অনুনারে, উপস্থিত হইয়াছে । 

এই বাক্য কর্ণগৌচর হইবামাত্র, বৃদ্ধা যষ্টিগ্রহণ পূর্বক বাজ- 
ভবনে গমন করিল । নে কন্যান্তঃগুরে প্রবেশ কবিয়া দেখিল, 
রাজকন্যা একাকিনী নির্জনে উপবিষ্টা আছেন । ব্দ্ধা সম্মুখবন্তিনী 
হইব মাত্র, রাজকন্যা নমাদব পূর্বক বদিতে আদন দিলেন । 
সে উপবিষ্ট হইয়া কহিল, বনে! বাল্যকালে, অনেক যদ, 
তোমায় মানুষ করিয়াছি । এক্ষণে, ভগবানের অনুগ্রহে, তুমি 
তরুণাবস্থা প্রাণ্ড হইয়াছ। আমার অস্তঃকরণেব একান্ত অভিলাষ 
এই, অবিলম্বে উপযুক্ত পাত্রের-্ু্থমতা হও। এইরূপ আড়্বৰ 
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পূর্বক ভুমিক। করিয়া, বৃদ্ধা কহিতে লাগিল, শুক্লপঞ্চমীতে, 
বাপীতটে, ষে রাজকুমারের মন হরণ করিয়। আনিয়াছিলে, তিনি 
আমার গৃহে উপস্থিত হইয়াছেন, এবং আমা দ্বারা এই সংবাদ 
পাঠাইয়াছেন, কমলবক্কেত দ্বারা যে অভিপ্রান্ প্রকাশ করিয়া- 
ছিলে, তাহ সম্পন্ন কর, আমি উপস্থিত হইয়াছি। আর, 
আমিও কহিতেছি, এই 'াজকুমাব সর্বাংশে তোমার যোগ্য 
পাত্র, তুমি যেরূপ রূপবতী ও গুণবতী, তিনিও সর্বাংশে 
তদনুরূপ। 

রাজকন্য। শ্রবণমাত্র, কোপ প্রকাশ করিয়া, হস্তে চন্দন 
লেপন পূর্বক, রৃদ্ধাব উভয় গণ্ডে চপেটাঘাত করিপেন, এবং 
কহিলেন, ভুমি এই মুহুর্তে আমার অন্তঃপুর হইতে দূর হও ' 
বৃদ্ধা, এইপ্রকার তিরস্কার লাভ করিয়া, বিরক্ত হইয়া, বিষণ) 
বদনে সদনে প্রত্যাগমন পূর্বক, পূর্বাপর নমস্ত, বৃত্তান্ত রাজ- 
কুমাবের কর্ণগৌোচর করিল। তিনি শ্রবণমাত্র, অতিমাত্র ব্যাকুল 
ও হতাশ্বান হইয়া, দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক, পার্শবস্তা 
প্রিয় বয়দ্যের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া কহিতে লাগিলেন, 
নখে! এখন কি উপায় করি, নিতাস্ত বুঝিলাম, বিধি বাম 
হইয়াছেন ; মনক্কামনিদ্ধির কোনও নন্ভাবনা/'আছে, এরূপ বোধ 
হইতেছে ন1; নতুবা, দেই বামলোচনা, কি নিমিত্ত, তিরস্কার 
করিয়া, বৃদ্ধাকে বিদায় করিল। অন্তঃকরণে অনুরাগসথশর হইলে, 
দূতীর প্রতি এত অনাদর হয় না। তখন তিনি কহিলেন, 
বয়ন্য ! মর্ম্মগ্রহ না করিয়া, অকারণে এত ব্যাকুল হও কেন। 
জ্ীগুরদে অভিষিক্ত দশ করশাখা দ্বার! প্রহারের তাৎপধ্য 
এই যে, শুরু পক্ষের দশ দিবন' অবশিষ্ট আছে; তদব্নানে, 
অর্থাৎ রুষ্ণ পক্ষে, তোমার দ্হিত নমাগম হইবেক। 
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গুরু পক্ষ অতিক্রীস্ত হইল । বৃদ্ধা, পুনরায় বাঁজকুমাবীর 
নিকটে গিয়া, রাজকুমারের প্রার্থন জানাইল। তিনি শুনিয়া 
সাতিশয় কোপপ্রকাশ করিলেন , এবং, গলহস্তপ্রদান পূর্বক, 
রদ্ধাকে, অন্তঃপুরেব খডক্কী দিয়া, বিদায় করিয়। দ্িলেন। নে, 
তৎক্ষণাৎ রাজকুমারের নিকটে গিরা, এই রৃত্বান্ত জানাইল। 
তিনি শুনিষা, নিতান্ত হতাশ্বান হইয়া, দীর্ঘ নিশ্বান পরিত্যাগ 
পুর্কক, অধোমুখে চিন্তা করিতে লাগিলেন । তখন সর্ধাধিকাবীব 
পুজ কহিলেন, বয়স্য । কেন উত্ক্িত হইতেছ, আর ভাবনা 
নাই, এ অনুকূল গলহস্ত, অপ্রশস্ত নে , তুমি পূর্ণমনোরথ 
হইয়াছ। অগ্য রজনীযোগে, তোমায়, সেই খডক্কী দিয়া, তাহার 
অন্তঃগুরে যাইতে পঙ্কেত কবিযাছে ৷ বাজপুক্র, আঙ্বাদসাগবে 
মগ্ন হইয়া, নিতান্ত উৎসুক চিত্তে, সুষ্্যদেবেব অস্তগমন প্রতীক্ষা 
করিতে লাখিলেন।, 

রজনী উপস্থিত" হইল । রাজকুমাব, বিহারযোগ্য বেশ 
ভূষার সমাধান কবিষা, প্রিষ বযস্যেব সহিত, অস্তঃপুরের 
খড়ক্কীতে উপস্থিত হইলেন। বর্ধার্পিকাবীর পুজ্র বহির্ভাগে 
দণ্ডাযমান” রহিলেন , তিনি, তন্মধ্য দিযা, অন্তঃপুরে প্রবেশ 
করিলেন; দেখিলে, বাজকুমারী তাহার প্রতীক্ষা করিতে- 
ছেন। নফুনে নযনে আলিঙ্গন হওযাঁতে, উভষে চরিতার্থত! 
গ্রাণ্ড হইলেন। রাজকুমারী, পার্শববহ্তিনী বযন্যার প্রতি, দ্বার 
বদ্ধ করিবার আদেশ দিয়া, রাজকুমারের কবগ্রহণ পূর্বক, 
বিলানভবনে প্রবেশ করিলেন, এবং সুশোভিত স্বর্ণময় পল্যন্কে 
উপবেশনানস্তর, বল্লভের কণ্ঠদেশে ন্বহস্তনঙ্কলিত ললিত মালতী- 
মালা সমর্পণ করিয়া, শ্বযং তালরস্তসঞ্চালন করিতে লাগিলেন । 
তখন, রাজকুমার কহিলেন, প্রিয়ে! তোমার বদনন্ুধাকর- 
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নন্দর্শনেই, আঁমার চিত্চকোর চবিতার্থ হইয়াছে, আব এরূপ 
ক্লেশস্বীকারের প্রয়োজন নাই, বিশেষতঃ, তোমার কোমল 
করপল্পৰ শিরীষকুন্থুম অপেক্ষাও সুকুমার, কোনও ক্রমে তালরৃস্ত- 
পারণেব যোগ্য নহে, আমার হস্তে দাও, আমি তোমাব নেব! 
দ্বারা আত্মকে চবিতার্থ কবি । পদ্মাবতী কহিলেন, নাথ ! 
আমাঁব জন্য, তোমামু অনেক ক্লেশভোগ কবিতে হইয়াছে; 
অতএব, তোমাব সেবা কবাই আমাব উচিত হয় । 

উভয়ের এইরূপ বচনবৈদগ্ধী শ্রবণগোঁচব কবিয়া, পার্খববঞ্ডিনী 
হচবী, পম্মাবতীর হস্ত হইতে তালরস্তগ্রহণ পূর্বাক, বাহু 
নঞ্চারণ করিতে লাগিল । কিয়ৎ ক্ষণ পবে, রাজকুমার ও 
রাজকুমাবী, সহচবীদ্দিথকে সাক্ষী কবিযা, গান্ধব্ব বিধানে, 
দাম্পত্যবন্ধনে আবদ্ধ ভইলেন | অনন্তর, উভযেব নাস্তিক 
ভাঁবেব আবির্ভাৰ দেখিয়।, অহচবীগণ,  কার্ধযন্তরব্যপদেশে, 
বিলাভবন ভইতে বহির্গত হইলে, কান্ত ও কামিনী কৌতুকে 
বাঁমিনীষাপন করিলেন | 

বজনী অবদন্নী হইল । রাঁজকুমাব অন্তঃপুব হইতে বহির্গত 
হইবার অভিপ্রায় প্রকাশ কবিলেন। তখন বাঁজকুমাঁবী কহিলেন, 
নাথ । আমার এ অন্তঃপুরে, সযীগণ ব্যতিরেকে, অনোর প্রবেশ 
করিবার অধিকাব নাই , তুমি নির্ভযে অবস্থিতি কর । আমি, 
তোমায় বিদায় দিয়া, ক্ষণমাত্রও প্রাণধারণ কবিতে পাঁরিব না । 
রাজকুমার, প্রিয়তমার ঈদৃশ প্রণয়রসাভিষিক্ত স্বদ্ধু মধুব বচন- 
পরম্পর। শ্রবণে শ্রবণেক্দ্িয়েব চবিতার্ধতাঁলাভ করিয়া, তদীয় 
প্রস্তাবে রম্মত হইলেন, এবং তাঁহার সহচর হইয়া, পরম সুখে, 
কালয[পন করিতে লাগিলেন । 

এই রূপে কতিপয় দ্রিবদ অতিবাহিত হইলে, রাজ্কুঘার 
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রাজধানীপ্রতিগমমের অভিপ্রায়প্রকাশ কবিলেন ৷ বাকন্যা, 
কোনও মতে, সম্মত হইলেন ন।। ক্রমে ক্রমে, গায় মান অতীত 
হইয়া গেল, রাজকুমাব তথাপি প্রস্থানের অনুমতিলাভ কবিতে 
পারিলেন না। এইরূপে, স্বদেশগ্রতিগমন বিষষে নিতাস্ত 
নিরুপায় হইয়া, তিনি, এক দিন, নির্জনে বসিয়া, মমে মনে 
এই আলোচনা! করিতে লাগিলেন, আমি, নিতান্ত নরাধম ; 
অকিঞ্চিৎকব ইন্দ্রিযস্ুখের পরতন্ত্র হইয়া, পিতা, মাতা, জন্মভূমি 
প্রভৃতি নকল পরিত্যাগ করিলাম; আর, যে জীবিতাধিস 
বান্ধবেব বুদ্ধিকৌশলে ও উপদেশবলে, উদুশ অসুলভ « 
নন্ভোগে “কালহরণ করিতেছি, মাঁদাবধি তাহারও কোন” 
নংবাদ লইলাম না, বোধ করি, বন্ধু আমায় নিতাস্ত স্বাথণ 
'ও যার পর নাই অকর্লুৃতজ্ঞ ভাবিতেছেন । 

রাজকুমুব একাকী এইরূপ চিন্তা কবিতেছেন, এমন দম 
রাজকন্যা, তথায় *উপস্থিত হইয়া, তাহাকে দাতিশয় বিণ 
দেখিয়া জিজ্ঞানিলেন, নাথ ! আজ কি জন্তে তুমি এমন উন্মনা 
হইয়া । তোমার চন্দ্রবদন বিষ দেখিলে, আমি দশ দিক 7৭ 
দেখি | * অসুখের কারণ কি, বল; ত্রায় তাহার প্রাতিবিধ|ন 
করিতেছি বজ্তমু্ট কহিলেন, পিতার নর্ধাধিকাবীর পুন্ত 
আমার নমভিব্যাহারে আপিয়াছেন। তিনি আমার পবগ 
সুহ্ৃৎ * মানাবধি তাহার কোনও স্বাদ পাই নাই, জানি 
লা, তিনি কেমন আছেন ( তিনি অতি চতুব, সর্ধ শানে 
পণ্ডিত, ও নানা গুণরত্রে মগ্ডিতণ তীাহারই বুদ্ধিকৌশলে ও 
মন্ত্রণীবলে, তোমার সমাগ্ধমলাভ করিয়াছি । তিনিই তোমাৰ 
সমস্ত সঙ্কেতের মন্মোন্ডেদ করিয়াছিলেন । 

পদ্মারতী কহিলেন, অফ়ি নাথ! ঈদৃশ বন্ধুর অদর্শনে, চিত 
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অবশ্টই উতকণ্ঠিত হইতে পারে। এত দিন তীহার কোনও 
সত্বাদ না লওয়ায়, যৎপরোনাস্তি অভদ্রতাপ্রকাশ হইয়াছে । 
রহন্যাবদ বন্ধু প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তর ৷ বিবেচনা! করিযা 
দেখিলে, তুমি তীহাব নিকট সম্পূর্ণ অপরাধী হইয়াছ, এবং, 
যাব পর নাই, অরুতজ্ঞতাপ্রদর্শন করিয়।ছ | এক্ষণকাঁর কর্তব্য 
এই, তাঁহার পরিতোষার্থে, আমি ন্বহস্তে নানাবিধ মিষ্টান্্ 
প্রস্তুত করিয়া পাঠাই , এবং তুমিও, একবাব, কিয়ৎ ক্ষণে 
নিমিত্ত, তথাষ গিয়!, লমুচিত সভ্ভাঁবপ্রাদর্শন কবিযা আউন। 
রাজপুক্র, তৎক্ষণাৎ, সেই খড়কী দিয়া, অন্তঃপুর হইতে বহির্গত 
হইয়া, বৃদ্ধার ভবনে উপস্থিত হইলেন, এবং বহু দিবসের পর, 
অকপটপ্রণষপবিত্র মিত্র বহু নাক্ষীৎকাঁবলাঁভে অঞ্কপর্ণলোচন 
হইয়া, তাহা নিকট পূর্ধাপব মস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন | 

বাজপুক্রকে বন্ধুদর্শনে প্রেবণ কবিষা, রাজকন্যা মনে মনে 
এই আলোচনা কবিতে লাগিলেন, এ কেবল*বন্ধুব,বুদ্ধিকৌশরেই 
রুতকার্ষ্য হইস্সাছে ; অতএব, অবশ্যই কল কথা তাহাব নিকট 
ব্যক্ত করিবেক + আব, বে ব্যক্তিও, আপন বান্ধবগ্রণেব নিকট, 
নমস্ত প্রকাশ করিবেক, নন্দেভ নাই । এই রূপে আমার কলঙ্ক 
ঘোষণা, ক্রমে ক্রমে, জগছ্যাপিনী হইবাব লম্ভাবন। । অতএব, 
এতাদৃশ ব্যক্তিকে জীবিত রাখা, কোনও ক্রমে, শ্রেয়স্কব নহে। 
এইপ্লুপ নিদ্ধান্ত করিয়া, পন্মাবতী, অবিলম্বে নানাবিধ বিষ- 
মিশ্রিত মিস্টার প্রস্তুত করিয়া, সথী দ্বারা বাজকুমারের নিকট 
পাঠাইয়। দিলেন | 

মিষ্টান্ন উপনীত হইলে, বর্ধাধিকারিপুন্ত্র জিজ্ঞানা৷ করিলেন, 
বয়ন্য ! এ নকল কি। রাজপুত্র ফহিলেন, মিত্র ! আজ আমি 
তোমার জন্য অতিশয় উৎকাঠত হইয়াছিলাম। রাজকন্যা, আমার 
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দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, কাবণ জিজ্ঞান্থ হইলে, আমি তোমার 
সবিশেষ পবিচম্ন দিয়া ও অশেষবিধ প্রশংনা! করিযা' বলিলাম, 
প্রিষে । আমি এই বন্ধুর অদর্শনে বিষণ হইতেছি। রাজকন্যা, 
তোমার সবিশেষ পরিচয় পাইয়া, দাতিশয় বন্তষ্ট হইয়াছেন, 
এবং আমায় অগ্রে পাঠাইয়া দিধ।, স্বহস্তে এই লসস্ত প্রস্তত 
করিয়া, তোমাব জন্যে প্রেরণ করিয়াছেন । আমায় বলিয়! 
দিষাঁছেন, তুমি আপন বমক্ষে তীহাকে মিষ্টান্ন ভোঁজন কবাইয়! 
আনিবে । অতএব বয্ন্য । কিছু ভক্ষণ কর, তাহা। হইলে পরম 
পরিতোষ পাই, এবং যাইয়া তাহাব নিকটে বলিতে চাই, 
আমাব বন্ধু, মিগ্রীন্ন আহার করিষা, তোমা শিল্পনৈপুণ্যের 
অশেষপ্রকার প্রশংন করিয়ছেন । 

এই সকল কথা শুনিয়া, সর্দাধিকারিপুজ, কিয়ৎ ক্ষণ 
ম্রোনাবলম্বন* করিয়া রহিলেন; অনস্তব, রাঞ্জপুজেব মুখে, 
পুনর্বার, মনোষোগ পূর্বক, পূর্াপর সমস্ত শ্রবণ করিয়। 
কহিলেন, বয়স্য । তুমি আমার জন্যে কালকুট আনিয়াছ ঃ 
এ মিষ্টান্ন নহে, সাক্ষাৎ ক্রতান্ত, জিহ্বাম্পর্শ মাত্রই প্রাণনংহার 
করিবেক। আমার পরম দৌভাগ্য এই, তুমি খাও নাই। তুমি 
নিতান্ত খজুম্বভার্ক কাহাব কি ভাব, কিছুই বুঝিতে চেষ্ট। 
কর না তোমায় এক বার কথা বলি, ন্বৈরিণীরা, 
ন্বভাঁবতঃ, আপন প্রিয়ের প্রিয় পাত্রেব উপর অতিশয় বিষদৃ্টি 
হয়। অতএব, তুমি, তাহার নিকট আমার পরিচয় দিয়া, বুদ্ধির 
কার্ধ্য কর নাই। 

রাজকুমার কহিলেন, ব্যস্ত ! আমি তোমার এ কথায় 
বিশ্বান করিতে পাবি না । তুমি তাহার স্বভাব জানি না, এজন্য 
এরূপ কহিতেছ। এমন নদাশয় স্ত্রীলোক তুমি কখনও দেখ 
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নাই। তীহার নাম করিলে, আমার রোমাঞ্চ হয় । আর, আমি, 
সমবেত নখীগণ সমক্ষে, ধর্ম সাক্ষী করিয়া, গান্ধব্ব বিধানে, 
তাহার পাণিগ্রহণ কবিয়াছি , এমন স্থলে, টম্বরিণীশব্দে তীহার 
নির্দেশ করা, কোনও মতে, ন্ঠায়ানুগত হইতেছে না। সে যাহ। 
হউক, তিনি যেমন চারুশীলা, তেমনই উদাারশীলা , তিনি, 
তোমার প্রাণনংহারের নিমিত্ত, মিষ্টাননচ্ছলে কালকুট পাঠাইযা- 
ছেন, তুমি কেমন কবিমা এমন কথা মুখে আনিলে, বুঝিতে 
পারিতেছি না । বলিতে কি, তুমি আর বার এপ্রকার কহিলে, 
আমি তোমাব উপব, বাব পর নাই, বিরক্ত হইব । ভাল, কথায় 
প্রয়োজন নাই, আমি তোগার নন্দেহ দূর করিতেছি। এই 
বলিয়া, এক লাড়, লইয়া, রাজকুমাব বিড়ালকে ভক্ষণ করাই- 
লেন। বিডাল তৎক্ষণাৎ পঞ্চ প্রাপ্ত হইল। তখন রাজপুক্ 
চকিত হইয়| কহিতে লাগিলেন, এরূপ দুর্ত্তার সহিত পরিচয় 
রাখা কদাচ উচিত নহে। আব আমি, জন্মাবচ্ছেদে, নে 
পাপীয়নীর মুখাবলোকন করিব না। মন্ত্রিপুত্র কহিলেন, না 
বয়ন্ত 1 তাহারে একবারে পরিত্যাগ করা হইবেক না 
কৌশল করিয়া, রাজধানীতে লইয়। যাইতে হইবেক । রাজপুজ 
কহিলেন, তাহাও তোমার বুদ্ধিনাধ্য | 

'অমাত্যপুভ্র কহিলেন, বযস্য ! এক পরামর্শ বলি, শুন । আজ 
তুমি, পদ্মবতীর নিকটে গিয়া, পূর্ব অপেক্ষ। অধিকতর প্রণয়- 
প্রদর্শন করিবে, এবং বলিবে, বন্ধু, মিষ্টাব্রভক্ষণের অব্যবহিত 
পর ক্ষণেই, অচেতনপ্রায় হইয়া, নিদ্রাগ্রত হইয়াছেন। আমি, 
তোমায় দেখিবার নিমিত্ত নিতান্ত উৎসুক হইয়া, তাহার নিদ্রাভঙ্গ 
পধ্যন্ত অপেক্ষ। করিতে ন! পারিয়া, চলিয়া আসিয়াছি । আমি 
এখন, তোমায় এক ক্ষণ নিরীক্ষণ না৷ করিলে, দশ দিক শুন্ 
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দেখি। ফলতঃ, আর আমি, বন্ধুর অনুরোধে, এক মুষ্ত্তের 
.নিমিতেও, তোমায় পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারিব না। 
এবন্প্রকার মনোহরবাক্যপ্রয়োগ দ্বারা, তাহারে মোহিত কাঁরয়া, 
দিবাধাপন করিবে, অনস্তর. রাত্রিতে নে নিদ্রাগতা হইলে, 
তদীয় সমস্ত আভরণ হরণ পূর্বক, তাহার বাম জঙ্ঞতে 
ত্রিশুলের চিহ্ন দিয়া, চলিয়া আনিবে। রাজপুন্র সম্মত হইলেন, 
এবং পদ্মাবতীর নিকটে গিয়া বিলক্ষণ প্রীতিপ্রদর্শন করিলেন | 
পরে, রজনীযোগে, উভষে শয়ন করিলে, রাজকন্ত। ত্বরায় নিদ্রাভি- 
ভূতা হইলেন। তখন রাজকুমার, মস্ত্রিপুভ্রের উপদেশানুরূপ 
নমন্ত ব্যপার সম্পন্ন করিয়া, বৃদ্ধার আবাঁনে উপস্থিত হইলেন । 

পর দিন, প্রভাতে, মন্ত্রিপুক্র, সন্ন্যানীর বেশধারণ পূর্বক, 
এক শ্মশানে উপশ্থিত হইলেন, এবং স্বয়ং গুরু হইয়া, রাজপুক্রকে 
শিষ্য করিয়] কহিলেন, তুমি নগরে গিয়া এই অলঙ্কার বিক্রর 
কর। যদি কেহ ঠঁতামাঁয় চোর বলিয়া! ধরে, তাহারে আমার 
নিকটে লইয়। আদিবে। রাঁজপুক্র, তদীয় উপদেশ অনুবারে, 
নগরে প্রবেশ করিয়া, রাজদদনের লমীপবাসী ত্বর্ণকারের 
নিকট, *রাজকন্চার অলঙ্কারবিক্রয়ার্থে উপস্থিত হইলেন । নে, 
দর্শনমাত্র, বিল্ময়াপন্ন হইয়া, মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল, 
কিছু দিন হইল, আমি রাজকন্যার নিমিত্ত এই সকল অলঙ্কার 
গড়িয়া দিয়াছি; ইহার হস্তে কি প্রক।রে আইল। এ ব্যক্তিকে 
বৈদেশিক দেখিতেছি। অনস্তর, নাঁতিশয় সন্দিহান হইয়া, 
স্বর্ণকার কারিকরদিগকে জিজ্ঞাসা করাতে, তাহারা কহিল, হা, 
এ সমস্ত রাজকন্যার অলঙ্কার বটে । তখন সে, রাজকুমারকে 
চোর স্থির করিয়া, কহিল, এ রাজকন্যার অলঙ্কার দেখিতেছি, 
তুমি কোথায় পাইলে, যথার্থ বল! 
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ত্র্ণকার, ভয়প্রদর্শন পূর্বক, বার বার এইপ্রকার জিজ্ঞাসা 
করাতে, রাজপথবাহী বনুদংখ্যক লোক, কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া, 
তথার সমবেত হইল । ফলতঃ, অল্প কাল মধ্যেই, এ অলঙ্কার 
লই, বিলক্ষণ আন্দোলন হইতে লাগিল । পরিশেষে, নগর- 
পাল, এই সংবাদ পাইয়া, রাজকুমার ও স্বর্ণকাঁর, উভয়কে রুদ্ধ 
করিল। পবে, দে অলঙ্কারেব প্রাগ্ডিরত্বাস্ত জিজ্ঞাসা করিলে, 
রাজকুমার কহিলেন, শ্শানবানী গুরুদেব আমায় এই অলঙ্কার 
বিক্রয় করিতে পাঠাইয়াছেন , তিনি কোথায় পাইষ।ছেন, 
আমি তাহার কিছুই জানি না । যদি তোমাদের আবশ্যক বোধ 
হয়, শ্শানে গিয়া, তাহাকে জিজ্ঞাসা কব | পরিশেভ্ষ, নগর- 
পাল, গুরু শিষ্য, উভয়কে অলঙ্কারনমেত বাজনমক্ষে লইয়া 
গিয়া, পূর্বাপব সমস্ত বিজ্ঞাপন করিল । 

রাজা, অলঙ্কার দর্শনে, নানা প্রকারে সন্দিহান হইয়া, 
যোশীকে, নির্জনে লইয়। গিয়।, বিনয়বাক্যে জজ্ঞান। করিলেন, 
মহাশয়! আপনি এই মস্ত অলঙ্কার কোথায পাঁইলেন । যোগী 
কহিলেন, মহারাজ ! ক্ুষ্ণচতুর্দশী রজনীতে, আমি নগরপ্রান্তবর্তী 
শ্মশানে ভাকিনীমন্ত্র নিদ্ধ করিরাছিলাম | মন্্রপ্রভাবে ডাকিনী, 
স্বয়ং উপস্থিত হইয়া, পনাদন্বরূপ স্বীয় অলঙ্করি সকল উন্মোচিত 
করিয়া দিয়াছেন , এবং আমিও, তাহাব বাম জঙ্ঘাতে, যোগ- 
নিদ্ধির প্রমাণন্বরূপ, ত্রিশুলের চিহ্ন করিয়া দিযাছি | এ সমস্ত 
নেই অলঙ্কার । রাজা, শুনিয়া, বিস্মযাপন্ন হইয়া, অবিলম্বে 
অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন, এবং রাঁজমহিষীকে বলিলেন, দেখ 
দেখি, পন্মাবতীর বাম জঙ্ঘাতে কোনও চিহ্ন আছে কি না। 
রাজ্জী, সবিশেষ অবগত হইয়া, রাজার নিকটে আনিয়া কহিলেন, 
এক্‌ ত্রিশুলের চিহ্ন আছে। 
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রাজা, এব্প্রকার অঘটনঘটনা দর্শনে, হতবুদ্ধি ও লজ্জীয় 
অধোবদন হইয়া, ভাবিতে লাগিলেন, এতাদ্শী দুশ্চারিণীকে গৃহে 
বাখা। কদাচ উচিত নহে, ইহাঁতে অধন্ম আছে। অতএব, “এখন 
কি কর্তব্য । অথবা, পণ্ডিতমণ্ডণী সমবেত করিয়া, সধিশেষ 
কহিয়! জিজ্ঞানা করি, তাহারা, ধশ্মশান্ত্র অনুসারে, যেরূপ ব্যবস্থা 
দিবেন, তদ্বনুরূপ কার্য কবিব। কিন্তু, শাস্ত্রে গৃহচ্ছিদ্র প্রকাশ 
করিতে নিষেধ আছে । পণ্ডিতমণগ্ডলী সমবেত করিয়া, ব্যবস্থা 
জিজ্ঞাসিলে, আমাব এই কলঙ্ক, ক্রমে ক্রমে, দেশে বিদেশে 
প্রচারিত হইবেক। তদপেক্ষা। উত্তম কণ্প এই, সেই জন্ন্যানীকেই 
ইহার পরামর্শ জিজ্ঞানা কবি। সন্গ্যানী সবিশেষ সমস্ত অবগত 
আছেন , ধর্্মতঃ প্রান কবিলে, অবশ্যই যথাশাস্ত্র ব্যবস্থা 
দ্রিবেন | অনন্তর, রাজা সন্গ্যাবীকে জিজ্ঞাসা কবিলেন, মহাঁশয 
ধন্মশান্ত্রে দুশ্চরিত্র। স্ত্রীর বিষযে কিরূপ দণ্ড নিরপিত্ব আছে। 
সন্নযসী কহিলেন”মহাবাজ । ধর্দশান্ত্রে লিখিত আছে, স্ত্রীলোক, 
বালক, ত্র।ক্ষণ, ইহাবা, অত্যন্ত অপরাধী হইলেও, বধাহ নহে ; 
রাজ। ইহাদেব নিবারনরূপ দণগ্ডবিধান কবিবেন। 

রাজা, এই মস্ত শ্রবণ করিয়া, অন্তঃপুরে গিয়া, রাজ্জীকে 
কহিলেন, পদ্মাবন্ডী অতি দুশ্চরিত্রা, এজন্য, শাস্ত্রের বিধান 
অনুসাদর, আমি উহারে দেশবহিষ্কতা করিব। রাঁজ্জী কন্াঁব প্রুতি 
নিরতিশয় ন্নেহবতী ছিলেন, কিন্ত, পাতব্রতাত্বগুণের আতিশষ্য 
বশতঃ, রাজার মতেই সম্মতিগ্রদর্শন করিলেন । অনস্তর নরপতি, 
কল্তাকে শিবিকীবোহণের আদেশ দিয়, তাহাঁৰ অগোচরে, 
বাহকদিগকে আজ্জা দ্রিলেন, তোমরা, পন্মাবতীকে কোনও 
অরণ্যানীতে পরিত্যাগ করিয়া, ত্বরায় আমায় বতবাদ দিবে | 
বাহকের। রাজাজ্াসম্পাদন করিল। অমাত্যপুক্রও, তৎক্ষণাৎ 
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রাঁজকুমারকে নঙ্গে লইযা, রাজকুমারীর উদ্দেশে চলিলেন; 
এবং, ইতস্তত অনেক অথ্থেষণ করিযা, পরিশেষে সেই 
অরণ্টানীতে প্রবেশিয়া দেখিলেন, পত্মাবতী, একাকিনী বৃক্ষমূলে 
বণিয়া, যুথত্রষ্টী হবিণীর ন্যায়, বিষঞ্ন বদনে রোদন করিতেছেন । 
অশেষবিধ আশ্বানপ্রদান দ্বাবা, তাহার শোকাবেগনিবারণ 
কবিয়া, সঙ্গে লইয়া, উভয়ে স্বদেশ অভিমুখে প্রস্থান করিলেন । 
তাহারা রাজধানীতে উপস্থিত হইলে, প্রাজাগণ অভিশব 
আনন্দিত হইল । রাজ প্রাতাপমুকুট, বধু সহিত পুক্্র পাইয়া, 
আনন্দ প্রবাহে মগ্ন হইযা, নগরে মহোত্সবের আদেশ কবিলেন । 

এই রূপে আখ্যায়িকার সমাপন করিয়া, বেতাল বর্জজ্ঞান! 
করিল, মহারাজ ! রাজা ও মন্ত্রিপুক্র, এ উভষের মধ্যে কোন 
ব্যক্তি, নিরপরাধে রাজনন্দিনীব নির্বাবন জন্য, ছুরদৃষ্টভাগী 
“হইবেন । বিক্রমাদিত্য কহিলেন, আমাব মতে, রাজ! । বেতাল 
কহিল, কি নিমিত্তে । রাজা কহিলেন, শাস্ত্রকাঁরেরা আততায়ীর 
বধে ও বিদ্রোহাচরণে দোঁষাভাব লিখিযাছেন | অতএব, 
বিষপ্রদায়িনী রাজতনয়ার প্রতি এরূপ প্রতিকূল আচরণেব 
নিমিত্ত, মন্ত্রিপুজ্রকে দোষী বলিতে পারা যায় না। কিন্তু” রাজা 
ধে, অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তির বাক্যে বিশ্বান করিয়া, গামাশীস্তর- 
নিরপেক্ষ ও বিচ'রবহি্ুথ হইয়া, অপত্যন্সেবিম্মরণ *পুর্ক, 
অরুত অপরাধে, কন্ঠাঁকে নির্বাদিত করিলেন, ইহাতে তাহার, 
রাজধর্ম্মের বিরুদ্ধ কর্মের অনুষ্ঠান জন্য, পাপস্পর্শ হইতে পারে । 

ইহা শুনিয়া, বেতাল, পূর্বর্ৃত প্রতিজ্ঞা অনুনারে, শ্মশানে 
গিয়া, পুর্ববৎ রৃক্ষে লম্বমান হইল; রাঁজাও, তাহার পশ্চাৎ 
পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া, তাহাকে, বৃক্ষ হইতে অবতারণ পূর্বক, 
স্ধপ্ধে করিয়া, সন্নযানীর আশ্রম অভিমুখে চলিলেন ৷ 
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বেতাল কহিল, মহাবাজ ! দ্বিতীয় উপাখ্যানের আরস্ত করি, 
অবধান কর । 

যমুনাতীরে, জয়স্থল নামে এক নগর আছে । তথায, কেশব 
নামে এক পবম ধার্িক ব্রাহ্মণ ছিলেন । এ ত্রাহ্মণেব, মধুমালতী 
নামে, এক পবম সুন্দরী দুহিতা ছিল। কালক্রমে, মধুমালতী 
বিবাহযোশ্যা হইলে, তাহাব পিতা ও ভ্রাতা, উভয়ে উপযুক্ত 
পাত্রের অন্বেষণে তৎপর হইলেন । 

কিয়ৎ [দন পৰে, ত্রাঙ্গণ, বজমানপুজ্রের বিবাহ উপলক্ষে, 
গ্রামান্তরে গ্রেলেন ১ ব্রাহ্মণের পুজও, অধ্যয়নের নিমিত্ত, গুরু 
গৃহে প্রস্থান করিলেন । উভযের অনুপস্থিতি নময়ে, এক সুকুমার 
ব্রাঙ্গণকুমাব কেশবের গৃহে অতিথি হইলেন । কেশবের ত্রান্মণী, 
তাহাকে রূপে রতিপতি ও বিগ্ভাষ বৃহস্পতি দেখিয়া, মনে মনে 
বাসনা করিলেন, যদি নতকুলোভ্ভব হয ও অঙ্গীকার করে, তবে 
ইহাকেই জামাতা ধরিব, অনন্তর, যখোচিত অতিথিনতকার 
করিয়া, ততাহার কুলের পবিচয় লইলেন, এবং সৎকুলজাত 
জানিয়া, আনন্দিত হইয়া কহিলেন, বন! যদ্দ তুমি স্বীকাব 
কর, তোমার সহিত আমার মধুমালতীর বিবাহ দি। বিপ্র- 
তনয়, মধুমালতীর লোকাতীত লাবণ্য দর্শনে মুগ্ধ হইয়া, কেশব- 
পত্ভীর প্রস্তাবে সম্মত হইলেন, এবং ব্রাহ্মণের গ্রত্যাগ্রমন- 
প্রতীক্ষায়, তদীয় আবাসে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন 

,কতিপম দিবদ অতীত হইলে, ব্রাহ্মণ ও তাহার পুক্র উভয়ে, 
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মধুমালতীপ্রদানে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া, এক এক পাত্র লইয়া, 
প্রবান হইতে প্রাত্যামন করিলেন। তিন পাত্র একত্র হইল, 
একের নাম ব্রিবিক্রম, দ্বিতীয়ের নাম বামন, তৃতীয়ের নাম 
মধুন্থ্দন | তিন জনই রূপ, গুণ, বিছ্া, বয়ঃকরমে তুল্য, কোনও 
ক্রমে ইতরবিশেষ করিতে পাকা যায় না । তখন ব্রাহ্মণ, বিলক্ষণ 
বিপদ্গ্রস্ত হইয়া, এই চিন্তা করিতে লাগিলেন, এক কন্যা, তিন 
পাত্র উপস্থিত; কি উপায করি, তিন জনেই তিন জনের 
নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছি;ঃ এক্ষণকাঁর কর্তব্য কি। 

ব্রাহ্মণ এবন্প্রকার চিস্তা করিতেছেন, এমন সমষে ত্রাঙ্গণী 
আরিযা কহিলেন, তুমি এখানে বদি! কি ভাবিতেচ্ছ, সর্পা- 
ঘাতে মধুমালতীব প্রাণত্যাগ্ধ হয তখন কেশবশন্মা, নাতিশয় 
ব্যতিব্যস্ত ইয়া, চারি পাঁচ জন বিষবৈদ্য আনাইযা, অশেষ 
প্রকারে চিকিৎসা করাইলেন , কিন্তু কোনও প্রকান্রেই প্রাতীকার 
দর্শিল না| বিষবৈদ্যেবা কহিল, মহাশয় । আপনকার কন্যাকে 
কালে দংশন কবিয়াছে, এবং বার, তিথি, নক্ষত্র, সমুদযেব 
দোষ পাইয়াছে, স্বয়ং ধন্বস্তরি উপস্থিত হইলেও, ইহাঁকে 
বাঁচাইতে পারিবেন ন।। এক্ষণকার যাহা কর্তব্য খাকে* করুন; 
আমরা চলিলাম | এই বলিয়া, প্রণাম কাঁবিয়া, বিষবৈদ্েরা 
প্রাস্থান কবিল। 

কিয়ৎ ক্ষণ পরেই, মধুমালিতীর প্রাণবিয়োগ হইল । তখন 
ব্রাহ্মণ, ব্রা্গণেব পুক্র, এবং তিন বর, পাঁচ জন একত্র হইয়!, 
তদীয় ম্বৃত দেহ শ্মশানে লইয়া গিয়া, যথাবিধি দাহক্রিয়া 
করিলেন । ত্রান্ণ, পুভ্র নহিত গৃহে আনিয়া, বাতিশয় বিলাপ 
ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন । বরের! তিন জনেই, এতাদৃশ 
অলৌকিকরূপনিধান কন্তানিধান লাভে হতাশ হইয়া, বৈর্গ্য 
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অবলম্বন কারিলেন। তন্মধ্যে, ত্রিবিক্রম চিতা হইতে অন্থিসঞ্চয়ন 
করিলেন, এবং বন্ত্রখণ্ডে বন্ধন পূর্বক, কক্ষে নিক্ষিণ্ড করিয়া, 
দেশে দেশে ভ্রমণ কবিতে লাগিলেন , বামন দন্ন্যানী হইয়া 
তীর্থধাত্রা করিলেন, মধুনুদন, দেই শ্মশানের প্রান্ত ভাগে 
পর্ণশালানির্মাণ করিয়া, তাহার এক কোণে মধুমালতীর রাশীকুত 
দেহভন্ম রাখিয়া, ষোঁগসাধন কবিতে লাখিলেন। 

এক দিন, বামন, ভ্রমণ করিতে কবিতে, মধ্যাহ্ন কালে, 
এক ব্রাহ্মণের আঁলয়ে উপস্থিত হইলেন । ব্রান্গণ, ভোজনকালে 
সন্ন্যাদী উপস্থিত দেখিয়া, ক্ৃতাঞ্রলি হইর। কহিলেন, গহাশষ ! 
যদি, কৃপা কবিয়া, দীনের ভবনে পাদার্পণ করিয়াছেন, তবে 
অনুগুহ পূর্বক ভিক্ষাহ্বীকার করুন , তাহা হইলে, আমি চরিতার্থ 
হই, পাকের অধিৰ বিলম্ব নাই । জন্ধ্যামী জম্মত হইজেন 
এবং পাকান্ছে ভোজনে বদিলেন । ব্রাহ্মণী পরিবেশন করিতে 
লাগিলেন। এই নমষঘ, ব্রা্মণেব পঞ্চমবর্ষীষ পুত্র, নিতান্ত অশান্ত 
ভাবে উৎপাত আবম্ভ কবিরা, পবিবেশনেব বিলক্ষণ ব্যাঘাত 
জন্মইতে লাখিল। ত্রাহ্ষণী নান! প্রকারে গাস্ত্বনা করিলেন ॥ 
বালক কোনও ক্রমে প্রবোধ মানিলেক ন।। তখন তিনি, 
ক্রোধভরে, পুস্তকে *প্রস্বলিতহুতাশনপুর্ণ চুলীতে নিক্ষিপ্ত করিয়া, 
নিশ্চিন্ত হইঘা, নির্বিপ্্ে পবিবেশন কবিতে লাগিলেন । 

সন্ন্যাসী, ব্রাহ্গণীর এইরূপ বিরূপ গাঁচবণ দেখিয়া, নারায়ণ 
নাঁবায়ণ বলিযা, তৎক্ষণাৎ ভোজনপাত্র হইতে হস্ত উত্তোলিত 
করিলেন । ত্রাঙ্গণ কহিলেন, মহাশয় ! অকন্মাৎ ভোজনে বিরত 
হইলেন কেন। রক্র্যানী কাহিলেন, যে স্থানে এরূপ রাক্ষণের 
ব্যবহার, তথায় কি প্রকারে ভোজন করিতে প্রবৃত্তি হয়, বল। 
ব্রাহ্মণ, ঈষৎ হাস্য করিয়া, তৎক্ষণাৎ গৃহ মধ্যে প্রাবেশ করিলেন) 
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এবং সন্জীবনী বিগ্ার পুস্তক বহিগগত করিয়া, তন্মধ্য হইতে এক 
মন্ত্র লইয়া জপ করিতে লাগিলেন । পুন্ত্র, অবিলদ্বে গাঁণদান 
পাইয়া, পুর্ববৎ উৎপাত করিতে আরম্ভ করিল। সন্স্যাসী, চমত্কুত 
হইয়া, ভোজনসমাঁপন করিলেন, এবং মনে মনে এই আলোঁচন। 
করিতে লাগিলেন, এই পুস্তকে স্বতসপ্ধীবন মন্ত্র আছে, এ 
মন্ত্র জানিতে পারিলে, প্রিয়াকে পুন্জীবিত করিতে পারি। 
অতএব, যেরূপে হয়, পুস্তক খানি হস্তগ্রত করিতে হইবেক । 

মনে মনে এইরূপ কপ্পন! কবিষা, সন্ন্যাসী ত্রাহ্মণকে কহি- 
লেন, অগ্ঠ অপবাহু হইল অতএব, আর স্থানান্তরে না গিয়া, 
তোমাব আলয়েই রাত্রিকাল অতিবাহিত কবিব । গৃহস্থ ব্রাহ্মণ, 
পবম নমাদর পূর্বক, স্বতন্ত্র স্থান নিদিষ্ট করিয়া দিলেন । রজনী 
উপস্থিত হইল! লমুদয় গৃহস্থ, ভোজনাবসানে, ত্য স্ব দির 
স্থানে শয়ন করিল । দকলে নিদ্রাভিভূত হইলে, বটমন, নিঃশব্দ- 
পদসঞ্চারে, গৃহে প্রাবেশ পূর্বক, সন্রীবনী বিদ্যাব পুস্তক ভস্তগত 
করিয়া, প্রস্থান করিলেন, এবং অপ্প দিনের মধ্যেই, জয়স্থলের 
শ্মশানে উপস্থিত হইয়! দেখিলেন, মধুনুদন, শ্বহস্তনিমিত পর্ণ- 
কুচীরে অবস্থিত হইয়া, যৌগসাধন কবিতেছেন | এই পময়ে, 
দৈবষোগে, ত্রিবিক্রমও তথাষ উপস্থিত হইলেন । 

এই রূপে তিন বব একএ হইলে পব, বামন কহিলেন, 
আমি ম্বতনপ্জীবনী বিদ্টা শিখিয়াছি; তোমরা অস্থি ও ভন্ম 
একত্র কর, আমি প্রিয়াকে ঞণদান দিব । তাহারা, মহাব্যস্ত 
হইষা, অস্থি ও ভত্ম একত্র করিলেন | বামন, পুস্তক হইতে 
সৃতনগ্জীবন মন্ত্র বহিষ্কৃত করিয়া, জপ করিতে লাগিলেন । 
মন্ত্রের প্রভাবে, অনতিবিলম্বে, কন্যার কলেবরে মাংদ শোণিত 
প্রভৃতির আবিষ্ষার ও প্রাণসঞ্চার হইল। তখন তিন জনে, 
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মধুমীলতীর রূপ ও লাবণ্যের মাধুরী দর্শনে মুগ্ধ হইয়া, এই 
কামিনী আমার আমার বলিয়া, পরল্পর বিবাদ করিতে 
লাগিলেন । 

ইহা কহিয়া, বেতাল বিক্রমাদিত্যকে জিজ্ঞাসা করিল, 
মহারাজ ! এই তিনের মধ্যে, কোন ব্যক্তি মধুমালতীর পাঁণি- 
গ্রহণে যথার্থ অধিকারী হইতে পারে । রাজা কহিলেন, যে 
ব্যক্তি কুগিরনির্মাণ করিয়া, এতাবৎ কাল পর্য্স্ত, খশানবাসী 
হইয়/ছিল, আমার বিবেচনায়, সেই এই কামিনীর পানিগ্রহণে 
অধিকারী । বেতাল কহিল, যদি ত্রিবিক্রম অস্থিনঞ্চয়ন করিয়। 
না রাখত, এবং বামণ, নানা দেশে ভ্রমণ করিয়া, সঞ্জীবনী 
বিগ্ার সংগ্রহ করিতে না পারিত, তবে কিপ্রকারে মধুমালতী 
গা1ণদান পাইত। রাজা কহিলেন, যাহা কহিতেছ, উহ! বর্বাংশে 
নত্য বটে; কিন্ত ত্রিবিক্রম, অস্থিসঞ্চয়ন দ্বারা, মধুমালতীব 
পুন্তস্থানীয়,'আব ক্কামন, জীবনদান দ্বারা, পিতৃন্থানীয় হইয়াছে, 
সুতরাং, তাহারা উহার প্রণযভাজন হইতে পারে না। কিন্ত 
মধুনুদন, ভল্মরাশিসংগ্রহ ও উটজনির্মাণ পূর্বক, শশানবানী 
হইয়া, প্থার্থ প্রণয়ীর কার্ধ্য করিয়াছে । অতএব, বসেই, ম্যায়মার্ 
অনুসারে, এই প্রমুদার প্রণয়ভাজন হইতে পারে। 

ইহ) শুনিয়৷ বেতাল ইত্যাদি । 
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শিপ এপাশ 


বেতাল কহিল, মহাবাজ ! 


বর্ধগান নগবে, বূপলেন নামে, অতি বিজ্ঞ, গুণগ্রাহী, 
দয়াশীল, পরম ধার্টিক বাজ ছিলেন । এক দিন, দক্ষিণদেশ- 
নিব'নী বীরবর নামে বজঃপুত, কম্মপ্রাপ্ডির বাসনায়, ব্লাজদ্বাবে 
উপস্থিত হইল। দ্বারবান, তাহার প্রমুখাৎ বিশেষ সমস্ত 
অবগত হইয়া, বাজনমীপে বিজ্ঞাপন করিল, মহারাঁজ ! বীরবব 
নামে এক অস্ত্রধারী পুরুষ, কর্মের প্রার্থনায় আবিষা, দ্বারদেশে 
দণ্ডাষমান আছে, নাক্ষাৎকারে আনিয়া, হ্বীয় অভিপ্রাষ 
আপনকার গোচব করিতে চায়, কি আঙ্ঞ*হয় ! “রাজা আজ্ঞা 
করিলেন, অবিলম্বে উহারে লইয়া আইস। 

অনস্তর, দ্বারী বীববরকে নবপতিগোচবে উপস্থিত করিলে, 
রাজা, তদীয় আকার প্রকাঁর দর্শনে, তাহাকে বিলক্ষণ ক্লার্য্যদক্ষ 
স্থির করিয়া, জিজ্ঞানা৷ কবিলেন, বীরবর 1 ক্লুত বেতন পাইলে, 
তোমার নচ্ছন্দে দিনপাত হইতে পারে ॥। বীববর নিবেদন 
করিল, মহাবাজ ! প্রত্যহ নহত্ত ন্বর্ণমুদ্রার আদেশ হইলে, 
আমার চলিতে পারে । রাজা জিজ্ঞানিলেন, তোমার পরিবার 
কত। সে কহিল, মহারাজ ! এক স্ত্রী, এক পুক্র, এক কন্যা, 
আর ন্বয্ং, এই চারি, এতদ্যতিরিক্ত আর আমার পরিবার 
নাই। রাজা শুনিয়া মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন, 
ইহার পরিবার এত অপ্প, তথাপি কি নিমিত্ত এত অধিক 


তৃতীয় উপাখ্যান । ৩৯ 


প্রার্থনা করে । যাহ! হউক, এক ভূত্যোত্র নিমিত্ত, নিত্য নিত, 
এবংবিধ ব্যয় যুক্তিসঙ্গত নহে। অথবা, এ অর্থব্যয় ব্যর্থ হইবেক 
নাঃ অবশ্যই ইহার অদাধারণ গুণ ও ক্ষমতা থাকিবেক | 
অতএব, কিছু দিনের নিমিত্তে রাখিয়া, ইহার গুণের ও ক্ষমতার 
পরীন্ষ! কর! উচিত | অনম্ভর, কোষাধ্যক্ষকে ডাকাইয়া, রাজা 
আজ্ঞ! দিলেন, ভুমি প্রতিদিন, প্রাতঃকালে, বীরবরকে সহজ 
স্বর্ণ দিবে, কোনও মতে অন্যথা না হয়। 

বীরবর, রাজকীয় আজ্। শ্রবণে পরম পরিতোষ প্রাণ্ড হইয়া, 
ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগ্গিল, এবং কোষাধ্যক্ষের নিকট হইতে, 
সে দিবসের প্রাপ্য নিপ্ধারিত সুবর্ণ গ্রহণ পূর্কাক, নৃপনির্দিষ্ট 
বাঁরস্থানে গমন করিল । তথায় উপস্থিত হইয়া, সে, প্রথমতঃ, 
সেই সুব্রণকে ভাগদ্ধয়ে বিভক্ত করিষা, এক ভাগ বিপ্রসাৎ করিল? 
অবশিই ভাগ গুনর্বার স্বিভাঁপ করিয়া, এক ভাগ ইবষ্ৰ, &বরাগী, 
নন্ন্যানী প্র্ভৃতিকেদ্দিল। অপর ভাগ দ্বারা, নানাবিধ খাদ্য দামগ্রীর 
আয়োজন কবিয়া, শত শত দীন, ভুঃখী, অনাথ গুভৃতিকে পর্যাপ্ত 
ভোজন করাইল; অবশিষ্ট যতকিঞ্িৎ স্বয়ং পুর, কলত্র, ও 
দুহিতার সহিত, আহার করিল । 

প্রতিদিন, এই রূপে দ্রিনপাত করিয়া, নায়ংকালে বর্ম, 
খড়া, ও চন্দ ধারণ পূর্বক, বীরবর, সমস্ত রজনী, রাজদ্বারে 
উপস্থিত থাকে । রাজা, তাহার শক্তির ও প্রভৃভক্তির পরীক্ষার্থে, 
কি দ্বিতীয় প্রহর, কি তৃতীয় প্রহর, যখন যে আদেশ করেন, 
অতি ছুঃসাধ্য হইলেও, নে তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পন্ন করিয়। 
আইসে। 

এক দিন, নিশীথ সমজ্স, অকন্মাৎ স্রীলোকের ক্রন্দনধ্বনি 
শ্রব্ণগোচর করিয়া, রাজা বীরবরকে আহ্বান করিলে, দে 
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তৎক্ষণাৎ নম্ুখবর্তা হইয়া কহিল, মহারাজ! কি আজ্ঞা হয়। 
রাজা কহিলেন, দক্ষিণ দিকে স্ত্রীলোকের ক্রনদনশব শুনা 
যাইুতছে ; ত্বরায়, ইহার তথ্যানুসন্ধান করিয়া, আমায় নংবাদ 
দাও। বীরবর, যে আজ্ঞা! মহারাজ বলিয়া, তৎক্ষণাৎ প্রস্থান 
করিল। রাজা বীববরকে, এক মুহুর্তের নিমিভেও, আজ্ঞা- 
প্রতিপালনে পরাখ্ুখ না দেখিয়া, সাতিশয় সন্তুষ্ট ছিলেন; 
এক্ষণে, তাহার পাহস ও ক্ষম্ত৷ প্রত্যক্ষ করিবাব নিমিত্ত, 
স্বয়ং গুণ ভাবে পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন । 

বীরবব, সেই ক্রন্দনশব্দ লক্ষ্য করিয়া, অতি প্রনিদ্ধ এক 
ভয়ঙ্কর শশানে উপস্থিত হইল; দেখিল, এক সর্বালঙ্কাবভূষিত।, 
সর্বাঙ্গসুন্দরী রমণী, শিবে করাঘাত ও হাহাকার করিয়া, উচ্চৈঃ 
স্বরে রোদন করিতেছে । বীববর দেখিয়।৷ অতিশয় বিন্ময়াবিষ্ট 
হইল, এবং তাহার সম্মুখবন্তী হইয়া জিন্তাঁসিল, তুমি কে, কি 
দুঃখে, এই ঘোর রজনীতে, একাঁকিনী শ্বানবাপিনী হইয়া, 
বিলাপ ও পরিতাঁপ করিতেছ। মে কোনও উত্তব দিল না, 
ববৎ, পুর্ব অপেক্ষায়, অধিকতর রোদন করিতে লাগিল। অনস্তর, 
বীরবর, বিশেষ ব্যগ্রত। প্রদর্শন পূর্বক, বারংবার ছিজ্ঞান। 
করতে, নে কহিল, আমি রাজলক্ষ্মী, রাজ্গ র্ূপনেনের পুহে 
নানা অন্যায়াচরণ হইতেছে; তগগ্রযুক্ত, তদীৰষ আবাসে, 
অচিরাৎ অলক্ষীর প্রবেশ হইবেক; নুতরাং আমি রাজাব 
অধিকার পরিত্যাগ করির। যাইব। আমি প্রস্থান করিলে, অণ্প 
দিনেব মধ্যেই, রাজার প্রাণাত্যয় ঘটিবেক , সেই দুঃখে দুঃখিত 
হইয়া, রোদন করিতেছি । 

প্রভুর এবস্ভুত অনভ্ভাবিত ভাবী অমঙ্গল শ্রবণে বিষাদ- 
সাগরে মগ্ন হইয়া, বীরবর কহিল, দেবি! আপনি যে আজ্ঞা 
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করিলেন, তাহাতে, কোনও মতে, সন্দেহ করিতে পারি ম্টু। 
কিন্ত, যদ্দি এই হৃদয়বিদারণ অমঙ্গলঘটনার নিবারণেব কোনও 
উপায় থাকে, বলুন; আমি, রাজার মঙ্গলের নিমিভ, গ্রাণান্ত 
পর্য্যন্ত স্বীকার করিতে প্রস্তত আছি । রাক্জলক্ষ্মী কহিলেন, 
পূর্ব দ্রিকে, অদ্ধযোঁজনান্ডে, এক দেবী আছেন । বযদ্দি কেহ, 
এঁ দ্রেবীর নিকটে, আপন পুত্রকে স্বহস্তে বলিদান দেয়, তবে 
তিনি, প্রসন্ন হইয়া, রাজার সমস্ত অমঙ্গলের বম্পূর্ণ নিবারণ 
করিতে পাবেন। 

রাজলম্ষ্মীব এই বাঁক্য শুনিযা, বীরবর, অতি সত্ব, ভবনাভি 
মুখে ধাবমান হইল। রাজাও, কৌতুকাবিষ্ট হইয়া, পশ্চাঁৎ পশ্চাৎ 
চলিলেন । বীরবর, গৃহে উপস্থিত হইয়া, আপন পত্থীকে জাগবিত 
করিয়া, নবিশেষ মস্ত জ্ঞাতি কবিলে, দে তৎক্ষণাৎ পুজ্রেব 
নিদ্রীভঙ্গ করিয়া কহিল, বতস। তোমার মস্তক দিলে, রাজাব 
দীর্ঘ আমু ও জ্চলগ্্রাজ্য হয়। তখন পুজ্্র কহিল, মাতঃ । প্রথমতঃ, 
আপনকাব আজ্ঞ।, দ্বিতীয়তঃ, স্বামিকার্ধ্য , তৃতীয়তঃ, ক্ষণ 
বিনগ্বর পাঞ্চভৌতিক দেহ দেবসেবাঁর নিয়োজিত হইবেক 
ইহা ্পেক্ষা, আমাব পক্ষে, প্রাণত্যাগের উত্তম সময় আব 
ঘটিবেক না। ত্বুতএব, শুভ কর্মে বিলম্ব করা কর্তব্য নহে । 
আপনাবা, গত্বর হইয়া, কার্যসম্পাদন করুন । 

বীরবর, পুত্রের এতাদৃশ পরম।ভ্ূত বাক্য শ্রবণে বিন্ময়াপন্ 
হইয়া, অশ্রুপুর্ণ নঘনে নহধর্ট্িণীকে কহিল, যদি তুমি লচ্ছন্দ মনে 
পুজপ্রদান কর, তবেই আমি, দেবীর নিকটে বলিদান দিয়া, বাজ- 
কার্ধ্য নিষ্পন্ন করি । শ্বামিবাক্য শ্রবণগ্োচর করিয়া, বীববরেব 
প্জী নিবেদন করিল, নাথ! ধর্্মশান্ত্রে নির্দিউ আছে, স্বামী 
মুক, বধির, পঙ্গু, অন্ধ, কুজ, কুষ্ঠী, যেরূপ হউন, তাহাকে নস্ট 
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রটখিতে পারিলে, যেরূপ চরিতার্থতালাভ হয়, শান্তরবিহিত দান, 
ধ্যান, ব্রত, তপন্য। দ্বারা তক্রপ হয় নাঃ আর, বদি, স্বামীর 
প্রাত্ি অযস্ত্র ও অবক্ঞাগ্রাদর্শন করিয়া, পাঁরলৌকিক সুখসস্ভোগের 
লোভে, নিরন্তর শান্্বিহিত ধর্্মকম্মের অনুষ্ঠান করে, সে সকল 
সর্ফতোভাবে বিফল ও অন্তে অবধারিত অধোগতির কারণ হয় | 
অতএব, আমার পুভ্্র পৌন্দ্রে প্রয়োজন কি; তোমার চিত্তরঞ্জন 
ও চরণশুঞষা করিলেই, উভয় লোকে নিস্তাব পাই । তাঁহাব 
পুজ্র কহিল, পিতঃ ! বে ব্যক্তি ম্বামিকাধ্যসম্পাদনে রমর্থ, 
তাহারই জন্ম সার্থক, এবং সেই ন্বর্গলোকে অনস্ত কাল স্ুুখ- 
সম্ভোগ করে । অতএব, আর কি জন্যে, সংশয়ে কালহরণ 
করিতেছেন, কাধ্যনাধনে তৎপর হউন। বিলম্বে কার্যযহানির 
সম্ভাবনা ॥ 

ইত্যাকার নানপ্রকার কথোপকথনের পব”বীরবর, সপরি- 
বারে, দেবীর মন্দিরা ভিমুখে প্রস্থান করিল । "রাজ, এই রূপে, 
বীরবরের সপরিবারের প্রভুভক্তির প্রবলতা ও অচলতা দেখিয়া, 
যৎপরোনাস্তি চমত্কুত ও আহ্বাদিত হইলেন, এবং মনে মনে 
অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান পূর্বক, গুণ ভাবে তাহাব পশ্চাঁৎ পশ্চৎ চলি- 
লেন । কিয়ৎ ক্ষণ পরে, বীরবর দেবীব মন্দিরে উপস্থিত হইল, 
এবং গন্ধ, পুষ্প, ধুপ, দীপ, নৈবেছ্য আদি নান! উপচারে, যথাবিধি 
পুজা করিয়া, সাষ্টীঙ্গপ্রণিপাত পুর্বাক, দেবীর সম্মুখে রুতাঞ্জলি 
হইয়। কহিল, জগণদীশ্বরি! তোমাকে প্রশ্ন করিবার নিমিত্, 
আমি প্রাণাধিকপ্রিয় পুভ্রকে ন্বহস্তে বলিদান দিতেছি । কৃপা 
কর, যেন প্রভুর দীর্ঘ আয়ুঃ ও অচল রাজ্য হয । 

এই বলিয়া, খড়গ লইয়া, বীরবর, অকাতরে, পুজ্রের মস্তক- 
চ্ছেদন করিল। বীরবরের কন্যা, এই রূপে জীবিতাধিক সহো- 
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দরের গ্রাণবিনাশ দেখিয়া, খড়ীপ্রহার দ্বার প্রাণত্যা 
করিল। তাহার পত্বীও, শোকে একান্ত বিকলচিত্তা হইয়া, তথ" 
ক্ষণাৎ তনয় তনয়ার অন্ুগামিনী হইল | তখন বীরবর বিৰেচনা 
করিল, প্রভুকার্ধ্য সম্পন্ন করিলাম; এক্ষণে, আর কি নিমিত্তে, 
দাঁসত্বশৃঙ্ঘলে বদ্ধ থাকি ; আর [ক সুখেই বা জীবনধাঁবণ করি » 
এই বলিয়া, নেই বিষম খড্া দ্বার! স্বীয় শিরশ্ছেদন কবিল। 
এই রূপে, অপ্প ক্ষণ মধ্যে, চারি জনের অদ্ভুত মরণ প্রত্যক্ষ 
করিয়া, রাজার অন্তঃকরণে নিরতিশয় নির্বেদ উপস্থিত হইল। 
তখন তিনি কহিতে লাগিলেন, যে রাজ্যের নিমিত, এতাদ্রশ 
প্রভুভক্ত ,সেবকের পর্ধনাশ হইল, আর আমি দেই বিষম 
রাজ্যের ভোগে প্ররৃত্ত হইব না| আমি, অতিশয় স্বার্থপর ও 
নিরতিশয় নির্বিনেক , নতুবা, কি নিমিতে, বীরবরকে পুক্রহত্যা 
হইতে নিবৃত্ত করিলাম না, কি নিমিপ্তেই বাঁ, তাহাঁকে আত্ম- 
ঘাতী হইতে “দিলীম , উপক্রমেই, এই ঘোরতর অধ্যববাষ 
হইতে, বীরবরকে বিবত করা, সর্কাতোভাবে, আমার উচিত 
ছিল। র্বথা, আমি অতি অসৎ কম্ম করিয়াছি । এক্ষণে, 
আত্মহতল্সরূপ প্রায়শ্চিত্ত ব্যতীত, চিত্তসভ্ভোৌষ জন্মিবেক না। 
এই বলিয়া, খগুগ লইয়া, রাজা আত্মশিরশ্ছেদনে উদ্ভত 
হইবামাত্র, ভগবতী কাত্যায়নী, তৎক্ষণাৎ আবির্ভূত হইয়া, 
হস্তধারণ পূর্বক, রাজাকে মরণব্যবনায় হইতে নিব করিলেন; 
কহিলেন, বদ ! তোমার সাহন ও সদ্বিবেচন। দর্শনে, যাঁর 
পর নাই, প্রীত হইয়াছি, অভিপ্রেত বর প্রার্থনা কর। রাজ 
কহিলেন, মাতঃ ! যদি প্রসন্ন হইয়। থাক, এই চারি জনের 
জীবনদান কর, এক্ষণে, ইন অপেক্ষা আমার আর গুরুতর 
প্রার্থয়িতব্য নাই। দেবী, তথাস্ত বলিয়া, অবিলম্বে পাতাল হইতে 
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অন্ত আনয়ন পূর্বক, তাহাদের গ্াত্রে সেচন করিব! মাত্রে, 
চারি জনেই তৎক্ষণাৎ, সুণ্ডোথিতের ন্যায়, গাত্রোথান করিল । 
রাঞ্শ, যথার্থ প্রভুভক্ত বীরবরকে, অপত্য কলত্র সহিত, পুন- 
জীবিত দেখিয়।, অপরিবীম হর্ষ প্রাপ্ত হইলেন, এবং, নিরতি- 
শুয় ভক্তিযোগ বহকাঁরে, দেবীর চরণারবিন্দে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত 
করিয়া, রুতাঁঞ্ুলি হইয়া, গঙ্গা বাক্যে স্তব করিতে লাগিলেন । 
রাজার ভক্তিদর্শনে ও সুবশ্রবণে পরম প্রীতি গ্রাণ্ড হইয়া, 
দেবী, পরার্থনাধিক ববপ্রদান দ্বারা, রাজাকে চবিতার্থ করিয়া, 
অন্তহিতা হইলেন । 

পর দিন, প্রভাত হুইব। মাত্র, রাজা রূপনেন, সভাভবনে 
নিংহাদনে আদীন হইয়া, বাত্রিবত্বাস্তকীর্ভন পুর্বাক, বর্ধা অভী- 
জন পমক্ষে, ধন সাক্ষী করিয়া, অদ্ভুত প্রভুপরাষণ বীরবরকে 
অদ্ধরাজ্যেশ্বর করিলেন । 

এই রূপে কথ সমাপ্ত করিষা, বেত॥প দিজ্ঞানা৷ কবিল, 
মহারাজ ! পূর্বাপর মস্ত অআ্বণ করিলে, এক্ষণে জিজ্ঞ(ন! 
করি, কাহার ওদার্ধয অধিক হইল । বিক্রমাদ্িত্য উত্তর দিলেন, 
আমাৰ বোধে, রাজার গুদার্য্য অধিক। বেতাল কহিল, কেন। 
রাজা বলিলেন, স্বামীর নিমিভ নর্ধনাশক্ীকার ও প্রাণদান 
করা নেবকের কর্তব্য কন্ম। বীরবর, রাজকাধ্যার্থে, ঈদৃশ 
উদার্ধ্য প্রকাশ করিয়া, আত্মধন্্সপ্রতিপালন করিয়াছে । কিন্ত, 
বাজা যে, দেবকের নিমিত্ত, রাজ্যাধিকার তৃণতুল্য বোধ করিয়া, 
অনায়াঁদে প্রাণত্যাগে উদ্ভত হইলেন, এতাদৃশ গুদার্যের কার্য, 
কম্মিন্‌ কালেও, কাহারও কর্ণগোচর হয় নাই। 

ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি ! 


চতুর্থ উপাখ্যান 


বেতাল কহিল, মহারাজ ! 

ভোগবতী নগরীতে, অনঙ্গসেন নামে, অতি প্রনিদ্ধ মহীপাল 
ছিলেন । চুড়ামণি নামে নর্কগুণাকর শুকপক্ষী, সর্বা কাল, 
তাহার সন্নিহিত থাকিত। এক দিন, রাজ। কথাপ্ররলে 
চুড়ামণিকে জিজ্ঞানিলেন, শুক! তুমি কি কি জান। লে 
কহিল, মহারাজ ! আমি ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমীন, কালত্রয়ের 
বৃতান্ত জানি। তখন বাঁজা কহিলেন, যদি তুমি ত্রিকালজ্ঞ হও, 
বল, কোন স্থানে আমার উপযুক্ত রমণী আছে। চুড়ামণি 
নিবেদন করিল, মহারাজ ! মশ্রধদেশের অধিপতি রাজা বীব- 
সেনের চক্দাবতী পামে এক কন্তা আছে) দে পবগ সুন্দরী ও 
ও পাতিশয় গুণশাঙ্িনী; তাহার নহিত মহারাজের বিবাহ 
হইবেক। 

রাজ: অনঙ্গসেন, শুকের পর্বাজ্ঞতাপরীক্ষার্থে, চক্দ্রকান্ত নামক 
নুপ্রনিদ্ধ খদবজ্ঞকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসিলেন, মহাশয় ! আপনি 
গণনা দ্বার! নির্ধারিত করিয়া বলুন, কোন কামিনীর অহিত 
আমার বিবাহ হইবেক। তিনি জ্যোতির্বিস্যাপ্রভাবে অবগত 
হইয়া কহিলেন, মহারাঙ্গ ! চন্দ্রাবতী নামে এক অতি রূপবতী 
রমধী আছে , গণন। দ্বারা দৃষ্ট হইতেছে, তাহার নহিত আপন- 
কার পরিণয় হইবেক। রাজা গুনিয়! শুকের প্রতি অতিশয় 
সন্বষ্ট হইলেন; পরে এক নঘক্তা', চতুর, বুদ্ধিমান্‌, কার্য্যসাধক 
ব্রাহ্মণকে আনাইয়া, নানা উপদেশ দিয়া, সন্বন্ধন্থিরীকরণাে, 
মগধেশ্বরের নিকট পাঠাইলেন। 


৪৬ বেতীলপঞ্চবিংশতি | 


চক্্রাবতীর নিকটেও মদ্নমর্জরী নামে এক শারিক। থাকিত | 
তাহারও র্কাজ্ঞতাখ্যাতি ছিল। তিনি, এক দ্দিবম, তাহাকে 
জিজ্ঞানিলেন, শারিকে ! যদি তুমি ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান, 
সমুদ্ায় বলিতে পার, আমার যোগ্য পতি কোথায় আছেন, 
বল। শারিকা কহিল, রাঁজনন্দিনি। আমি দেখিতেছি, ভোগ- 
বতী নখবীর অধিপতি রাজ! অনঙ্গসেন তোমার পতি হইবেন । 
ফলতঃ, অনঙ্গনেন ও চন্দ্রাবতী, উভয়েরই, এই রূপে শ্রবণ দ্বারা, 
অন্তবে অনুবাগসঞ্চার হইল, এবং, সমাগ্মের অভাব নিবন্ধন, 
উভয়েরই, ক্রমে ক্রমে, পুর্কবাগ সংক্রান্ত ম্মরদশার আবির্ভাব 


হইতে লাগিল । 
কিয়ৎ দন পরে, অনঙ্গসেনেব প্রেরিত ব্রাহ্মণ, মণধেশ্বরের 


লিকট উপস্থিত হইয়া, স্বীষ রাজার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে, 
তিনি তৎক্ষণাঁৎ পম্মভ হইলেন এব, বাগানের দ্রব্য সামআী 
সমভিব্যাহাবে দিয়া, এক ত্রা্ণকে এ ব্রাদ্দণের সহিত পাঠাই- 
লেন, কহিষ। দিলেন, তুমি তথ। হইতে প্রত্যাগ্রমন না করিলে, 
আমি কোনও উদ্দবোগ করিতে পারিব না। বাগ্দানের ভ্রব্য- 
সামগ্রী লইযা, ব্রাঙ্গণেরা, অনঙগসেনের নিকট উপ্থিত হইয়া, 
সবিশেষ মস্ত বিজ্ঞাপন কবিলে, তিনি" আহ্বাদসাগ্রে মগ্র 
হইলেন এবং, সুবিজ্ঞ দৈবজ্ঞ দ্বারা, বিবাহের দিন নিদ্ধীরিত 
করিয়া, মগধেশ্বরের প্রেরিত ব্রাক্গণ স্বারা, তাঁহার নিকট সংবাদ 
পাঠাইয়া দিলেন । অনস্তর, নিপ্ধীরিত দিবসে, যথাসময়ে 
মণধেশ্বরের আলয়ে উপস্থিত হইয়।, অনঙ্গসেন, চক্দ্রাবতীর 
পাণিগ্রহুণ পূর্বক, নিজ রাজধানী প্রত্যাগ্কমন করিয়া, পরম 
সুখে কালক্ষেপণ করিতে লাগিলেন । 

চন্দ্রাবতী, শ্বশুরালয়ে আগমনকালে, মদনমঞ্জরী শারিকারে 


চতুর্থ উপাখ্যান । ৪৭ 


সমভিব্যাহারে আনিয়াছিলেন | তিনি তাহাকে সর্বদা আপন, 
সমীপে রাখিতেন | রাজাও, ক্ষণ কালের নিমিত, চূড়ামণিকে 
দৃষ্টিপথের বহিভূত করিতেন না । এক দিবস, রাজা ও রাজমস্তিধী 
অস্তঃপুরে একাদনে উপবিষ্ট আছেন, এবং পিঞ্জরস্থ শুক 
শারিকাও তাহাদের সম্মুখে আছে, দেই সময়ে, রাজা রাজ্জীকে 
কহিলেন, দেখ, একাকী থাকিলে অতি কষ্টে কালযাঁপন হয়; 
অতএব আমার অভিলাষ, শুকের সহিত তোমার শারিকার 
বিবাহ দিয়া, উভয়কে এক পিগ্তরে রাখি , তাহ! হইলে, উহার! 
আনন্দে কালহরণ করিতে পারিবেক। রাঁজ্জী, ঈষৎ হাপিয়া, 
অনুমোদনপ্রদর্শন কবিলে, রাজা, শুকের নহিত শারিকার 
বিবাহ দিয়া, উভয়কে এক পিঞ্ররে রাখিয়া! দিলেন । 

এক দিন, রাজা নির্জনে, রাজমহিষীব সহিত, রনগুসঙ্গে 
কালযাপন করিতেছেন, সেই সমষে শুক শাবিকাকে সম্ভাষণ 
করিয়া কহিতে *্লাঙ্গিল, দেখ, এই অসাব নংসারে ভোগ অতি 
সার পদার্থ। যে ব্যক্তি, এই জগতে জন্মগ্রহণ কবিয়া, ভোগ- 
সুখে পবাখ্বুখ থাকে, তাহার রথ জন্ম । অতএব, কি নিমিত্ত, 
তুমি ভোঙ্গা বিষয়ে নিরুৎসাহিনী হইতেছ। শারিকা কহিল, 
পুরুষজাতি অতিশয়* শঠ, অধন্মী, স্বার্থপব, ও স্ত্রীহত্যাকারী; 
এজন্য, পুরুষনহবানে আমার রুচি হয না। শুক কহিল, নারীও 
অতিশষ চপলা, কুটিল, মিথ্যাবাদিনী ও পুক্লুষঘাতিনী। উভয়ের 
এইরূপ বিবাদারস্ত দেখিয়া, রাজ জিজ্ঞান। করিলেন, হে শুক ! 
হে শারিকে! কেন তোমরা! অকারণে কলহ করিতেছ । তখন 
শারিকা কহিল, মহারাজ ! পুরুষ বড় অধন্মী, এই নিমিভে 
পুরুষজাতির প্রতি আমার শ্রদ্ধা'ও অনুরাগ নাই । আমি পুরুষের 
ব্যবহার ও চরিত্র বিষয়ে এক উপাখ্যান কহিতেছি, শ্রবণ করুন। 


৪৮ বেতালপঞ্চরিংশতি । 


ইলাঁপুরে, মহাঁধন নামে, অতি এশ্ব্্যশীলী এক শ্রেষ্ঠী ছিলেন। 
বহু কাল অতীত হইয়া গেল, তথাপি তাহার পুজ্র হইল না, 
এ" জঙ্ঘ, তিনি সর্বদাই মনোদুঃখে কালহরণ করেন । কিয়ৎ দিন 
পরে, জগদীশ্বরের ক্কপায়, তাহার নহধর্দিণী এক কুমার 
প্রসব করিলেন । শ্রেষ্ঠী, অধিক বয়সে পুত্রদুখনিরীক্ষণ করিয়া, 
আপনাকে ক্লুতার্থ বোধ করিলেন, এবং পুভ্রের নাম নয়নানন্দ 
রাখিয়া, পরম দ্ত্রে তাহার লালন পালন করিতে লাগিলেন। 
বালক পঞ্চমবর্ষীয় হইলে, তিনি তাহাকে, বিগ্ভাভ্যাসের নিমিত, 
উপযুক্ত শিক্ষকের হণ্ডে সমর্পণ করিলেন। বে, স্বভাবদোষ বশতঃ, 
কেবল ভুঃশীল, দুশ্চরিত্র বালকগণের বহিত কুৎসিত ক্রীডায় 
আনক্ত হইয়া, সতত কালধযাপন কবে, ক্ষণ মাত্রও অধ্যযনে 
মনোনিবেশ করে না। ক্রমে ক্রমে যত বয়োরদ্ধি হইতে 
লাগিল, তদীয় কুগরর্ত্তি নকল, উত্তরোত্বর, ততই উত্তেজিত 
হইতে লাগিল । | 

কিয়ৎ কাল পরে, শ্রেষ্ঠী পরলোক প্রাণ্ড হইলেন । নয়না- 
নন্দ, সমস্ত পৈতৃক ধনের অধিকারী হইয়া, দ্যতক্রীড়া, সুরাপান 
প্রভৃতি ব্যসনে আসক্ত হইল, এবৎ কতিপয় বৎসরের মঞ্জয, ছুষ্ছিয়া 
দ্বারা সমস্ত সম্পত্তি নষ্ট করিয়া, অত্যন্ত দুর্দশায় পড়িল। পরে 
সে, ইলাপুর পরিত্যাগ পূর্বক, নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া, পরি- 
শেষে, চন্দ্রপুরনিবাসী হেমগ্ুণ্ড শেঠের নিকট উপস্থিত হইয়া, 
আত্মপরিচয়প্রাদান করিল । হেমগুণ্ড তাহার পিতার পরম বন্ধু 
ছিলেন ? উহাকে দেখিয়া, অতিশয় আন্কাদিত হইলেন এবং 
যথোচিত সমাদর ও সাতিশয় প্রীতিগ্রদর্শন পূর্বাক, জিজ্ঞাস! 
করিলেন, বৎস! তুমি, কি সংযোগে, অকল্মাৎ এ স্থলে উপ- 
স্থিত হইলে । 


চতুর্থ উপাখ্যান । ৪৯ 


নয়নানন্দ কহিল, আমি, কতিপয় অর্ণবপোত লইয়া, 'সিংহল' 
দ্বীপে বাণিজ্য করিতে যাইতেছিলাম। দৈবের গুতিকুলতা 
প্রযুক্ত, অকম্মাৎ প্রবল বাত্যা উত্থিত হওয়াতে, সমস্ত অর্ণবপৌঁত 
জলমগ্ন হইল। আমি, ভাগ্যবলে, এক ফলক মাত্র অবলম্বন 
করিয়া, বহু কষ্টে প্রাণরক্ষা করিয়াছি । এ পর্য্যন্ত আসিয়া, 
আপনকার সহিত সাক্ষাৎ করিব, এমন আশা ছিল না। 
আমার সমভিব্যাহারের লোক সকল কে কোন দিকে গেল, 
বাঁচিয়া আছে, কি মরিয়াছে, কিছুই অনুসন্ধান করিতে পারি 
নাই। ভ্রব্যসামঘ্রী সমগ্র জলমগ্ন হইয়াছে । এ অবস্থায় দেশে 
প্রবেশ কারিতে অতিশয় লজ্জা! হইতেছে । কি করি, কোথায় 
যাই, কোনও উপায় ভাবিয়া পাইতেছি না। অবশেষে, 
আপনকার নিকর্ট উপস্থিত হইয়াছি। 

এই নমন্ত-শ্রবণগ্লোচর করিয়া, হেমগুণ্ড মনে মনে বিবেচনা 
করিতে লাগিলেন, আমি, অনেক দিন অবধি, রদ্বাবতীর নিমিত, 
নান! স্থানে, পাত্রের অন্বেষণ করিতেছি , কোঁথায়ও মনোনীত 
হইতেছে না. বুঝি, ভগবান রুপ! করিয়৷ গৃহে উপস্থিত করিয়া 
দিলেন “এ অতি নদ্বংশজাত, পৈতৃক অতুল অর্থসম্পত্তির ন্তায়, 
পৈতৃক অতুল গুণনম্পভিরও উত্তরাধিকারী হইয়াছে, সন্দেহ নাই। 
অতএব, ত্বরায় দিন স্থির করিয়া, ইহার সহিত রদ্ধাবতীব 
বিবাহ দি। মনে মনে এইপ্রকার কপ্পন। করিয়া, তিনি 
শ্রেষ্টিনীর নিকটে গিয়া কহিলেন, দেখ, এক শ্রেঠীর পুত্র 
উপস্থিত হইয়াছে; সে সৎকুলোস্ভব। তাহার পিতার সহিত 
আমার অতিশয় আত্মীয়তা ছিলু। যদি তোমার মত হয়, তাহার 
সহিত রত্বাবতীর বিবাহ দ্দি। 

শ্রো্ঠিনী শুনিয়। সন্ত হইয়া কহিলেন, ভগ্গবানের ইচ্ছা না 
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হইলে, একূপ ঘটে না। বিনা চেষ্টায় মনক্ষাম সিদ্ধ হওয়া 
ভাগ্যের কথা । অতএব, বিলঘ্বের প্রয়োজন নাই; দিন স্থির 
কবিয়া, স্বরায় শুভ কর্ম্দ সম্পন্ন কর। শ্রেঠী, স্বীয় সহধর্িণীর 
অভিপ্রায় বুঝিয়া, মহাধননন্দনের নিকটে গিয়া, আপন অভি- 
প্রায় ব্যক্ত করিলেন । সে তৎক্ষণাৎ সম্মত হইল । তখন তিনি, 
শুভ দিন ও শুভ লগ্ন নিদ্ধারিত করিয়।, মহাসমারোহে কন্ঠার 
বিবাহ দিলেন বর ও কন্যা, পরম কৌতুকে, কালযাপন 
করিতে লাঁগিল। 

কিয়ৎ দিন পরে, নয়নানন্দ, মনোমধ্যে কোনও অপৎং 
অভিনদ্ধি করিয়া, আপন পত্বীকে বলিল, দেখ, অনেক দিন 
হইল, আমি স্বদেশে যাই নাই, এবং বন্ধুবর্গেবও কোনও 
সংবাদ পাই নাই , তাহাতে অন্তঃকরণে কি. পর্য্যন্ত উৎকণ্ঠ। 
জন্সিযাছে, বলিতে পারি না । অতএব, তোমার,পিত। মাতাব 
মত করিয়া, আমায় বিদায় দাও; আর, যদি ইচ্ছ! হয়, ভূমিও 
সমভিব্যাহাঁরে চল। পতিত্রতা রত্বীবতী, জননীর নিকটে গিয়া, 
স্বামীর অভিপ্রায় ব্যক্ত করিল। 

শ্রেষ্টিনী স্বামীর সন্তিধানে গিয়া কহিলেন, তোমার জামাতা 
গৃহে যাইতে উদ্যত হইয়াছেন । শ্রেষ্ঠী শুনিয়া, ঈষৎ হাসিয়া 
কহিলেন, সে জন্যে ভাবনা কি; বিদায় করিয়। দিতেছি? তুমি 
কি জান না, জন, জামাই, ভাগিনেয়, এ তিন, কোনও কালে, 
আপন হয় না, ও তাহাদের উপর বলপ্রকাশ চলে না । জামাতা! 
যাহাতে সন্তষ্ট থাকেন, তাহাই বর্বাংশে কর্তব্য। তাহাকে 
বল, ভাল দিন দেখিয়া, বিদায় করিয়া! দিতেছি। অনস্তর, 
শ্রে্ঠী আপন তনয়াকে হান্তমুখে জিজ্ঞানিলেন, বসে! তোমার 
অভিপ্রায় কি, হ্ৃশুরালয়ে যাইবে, ন। পিত্রালয়ে থাকিবে !. 
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রন্ধাবতী, কিয়ৎ ক্ষণ, লজ্জায় নত্রমুখী ও নিরুতরা হইয়া 
রহিল; অনস্তর, কার্য্যাস্তরব্যপদেশে, তথা হইতে অপহৃত 
হইয়।, স্বামীর নিকটে গিয়া কহিল, দেখ, পিত। মাতা সম্ত 
হইয়াছেন ; কহিলেন, তুমি যাহাতে ন্ত্ট হও, তাহাই করি- 
বেন। অতএব, তোমায় এই অনুরোধ করিতেছি, কোনও 
কারণে, আমায় ছাড়িয়া! যাইও না, আমি, তোমার অদর্শনে, 
গ্রাথধারণ করিতে পারিব না । 

পরিশেষে, শ্রেষ্ঠী জামাতাকে, অনেকবিধ দ্রব্যপাঁমঘ্রী ও 
প্রচুর অর্থ দিয়া, মহাসমাদর পুর্বাক, বিদায় করিলেন, এবং 
কন্যাকেও, মহামূল্য অলঙ্কারসমূহে ভূষিতা করিয়া, তাহার 
সমভিব্যাহারিণী করিয়। দ্রিলেন। নয়নানন্দ, নিরতিশয় আনন্দিত 
হইয়া, শ্বশ্খ ও শ্বশুরের চরণবন্দন পূর্বাক, পত্থীর সহিত প্রস্থান 
করিল । 

নয়নানম্দ, এক নিবিড় জঙ্গলে উপস্থিত হইয়া, শ্রে্টিকন্তাকে 
কহিল, দেখ, এই অরণ্যে অতিশয় দস্ুভয় আছে; শিবিকায় 
আরোহণ ও অঙ্গে অলঙ্কারধারণ করিয়া যাওয়া উচিত নহে, 
অলঙ্কার গুলি খুলিয়৷ আমার হস্তে দাও, আমি বস্ত্রারত করিয়। 
রাখি, নগর নিকটবর্তী হইলে, পুনরায় পরিবে। আর, বাহ- 
কেরাও, শিবিকা লইয়া, এই স্থান হইতে ফিরিয়। যাউক $ কেবল 
আমরা ছুই জনে দরিদ্রবেশে গমন করি , তাহা হইলে, নিরুপ- 
দ্রবে যাইতে পারিব । 

রত্বাবতী, তৎক্ষণাৎ অঙ্গ হইতে উন্মোচিত করিয়া, সমস্ত 
আভরণ স্বামিহস্তে ম্যন্ত করিল, এবং দাস, দাদী, ও বাহক- 
দিগকে বিদায় করিয়। দিয়া, একাকিনী সেই শঠের লমভি- 
ব্যাহারিণী হইয়া চলিল। নয়নানন্দ, এই রূপে মহামূল্য 


৫২ বেভালপক্কবিংশতি | 


'অলঙ্কারনমূহ - হস্তগত করিয়া, ক্রমে ক্রমে, অবণ্যের অতি 
নিবিড় প্রদেশে প্রবেশ করিল, এবং তাদ্শ পতিপরায়ণ। 
হিতাষিণী প্রগয়িনীকে অন্করুপে নিক্ষিপ্ত করিয়া, পলায়ন 
পূর্বক, স্বদেশে উপস্থিত হইল। রত্রীবতী, কুপে পতিত হইয়া, 
হা তাত। হা মাতঃ! বলিয়া, উচ্চৈঃ স্বরে রোদন করিতে 
লাগিল । দৈবযোগে, এক পথিক, তথায় উপস্থিত হইয়া, তাদশ 
নিবিড় অরণ্য মধ্যে অসম্ভাবিত বোদনশব্দ অবণ করিয়া, 
অতিশয় বিন্ময়াপশ্ন হইল, এবং শব্দ অনুনাবে গমন কবিয়া, 
কূপের সমীপবর্তী হইয়া, তন্সধ্যে দৃষ্টিনিক্ষেপ পূর্বক, অবলোকন 
করিল, এক পরম সুন্দরী নারী, উচ্চৈঃন্বরে রোদন ও পরিবেদন 
করিতেছে । পথিক দর্শনমাত্র, অতিমাত্র ব্যাকুল হইয়া, পরম 
ক্পে দেই শ্রীরত্বকে কুপ হইতে উদ্ধৃত করিয়া, জিজ্ঞাদা কবিল, 
তুমি কে, কি নিমিত্তে, একাকিনী এই ভষঙ্কর কাননে আনিয়।- 
ছিলে ; কি প্রাকারেই বা তোমার এতাদৃশী দুর্দশা ঘটিল, বল। 

রত্বাবতী, পতিনিন্দা অনি গর্হিত বুঝিয়া, প্রকৃত ব্যাপার 
গোপনে রাখিয়া কহিল, আমি চন্দ্রপুরনিবাসী হেমগুপ্ত শেঠের 
কনা; আমার নাম রত্বাবতী, আপন পতির রহিত শ্বশুরা- 
লয়ে ধাইতেছিলাম; এই স্থানে উপস্থিত হইব গাত্র, নহন। 
কতিপয় দুর্দান্ত দস্যু আনিয়া, প্রথমতঃ, 'অঙ্গ হইতে লমস্ত 
অলঙ্কার লইয়া, আমায় এই কুপে ফেলিয়া দিল, এবং আমার 
পতিকে, নিতান্ত নির্দয় রূপে প্রহার করিতে করিতে, লইয়া 
গ্বেল। তীহার কি দশা ঘটিয়াছে, কিছুই জানি না। পান্থ 
শুনিয়া অতিশয় আক্ষেপ করিতে লাগ্সিল, এবং অশেষবিধ 
আশ্বাসদান ও অভয়প্রদান পূর্ধক, অতি যত্তে রত্বাবতীকে সঙ্গে' 
লইয়া, তাহার পিত্রালয়ে প্ছাইয়া দিল। 
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ন্বাবতী পিতা মাতার নিরতিশয় ম্নেহপাত্র ছিল | তাহারা 
তাহার তাদ্ৃশ অনস্ভাবিত দুরবস্থা দর্শনে নিতান্ত বিন্ময়াপর 
ও একান্ত শোকাক্রান্ত হইয়া, গলদশ্রলোচনে, আকুলবঠনে 
জিজ্ঞাঁদিলেন, বৎনে ! কি রূপে তোগার এরূপ দুর্দশা ঘটিল, বল। 
সে কহিল, এক অরণো, অকম্মাৎ চারি দিক হইতে, অস্ত্রধারী 
পুরুষের! আনিয়া, বল পূর্বক আমার অঙ্গ হইতে নমুায় অলঙ্কার 
খুলিয়া লইল, এবং তাহাকে যত সম্পত্তি দিয়া বিদায় করিয়া- 
চিলে, সে সমুদয়ও কাড়িয়া লইল , অনস্তর, আমাঁকে এক অন্ধ- 
কুপে ফেলিয়! দিয়া, তাহাব পৃষ্ঠে, নিতান্ত নিষ্ঠুর রূপে, যষ্টিপ্রহার 
করিতে করিতে, কহিতে লাগিল, আর কোথায় কি লুকাইয়া 
রাখিয়।ছিস, বাহির করিয়া দে। তখন তিনি, নিতান্ত কাতব 
স্বরে, অনেক বিনয় করিয়া বপিলেন, আমাদের নিকট যাহা 
ছিল, সমস্ত তোমাদের হস্তগত হইয়াছে, আর কিছু মাত্র 
নাই। তোমাদের প্রহাবে প্রাণ ওষ্ঠাগত হইতেছে, চরণে 
ধরিতেছি ও কৃতাঞ্জলি হইয়া ভিক্ষ! করিতেছি, আমায় ছাড়িযা 
দাও । ৯তিনি বারত্বার এইপ্রাকার কাতবোক্তিপ্রয়োগ করিতে 
লাগিলেন , নির্দ্ণ দন্যুরা তথাপি তাহাকে রজ্জুবদ্ধ করিয়! 
লইয়৷ গেল; তৎপরে ছাড়িয়া দিল, কি মারিয়। ফেলিল, কিছুই 
জানিতে পারি নাই। তখন তাহার পিতা কহিলেন, বনে ! 
তুমি উৎকঠিত হইও না। আমার অস্তঃকরণে লইতেছে, 
তোমার পতি জীবিত আছেন । চোরের অর্থপিশাচ, অর্থ 
হস্তগত হইলে, আর অকারণে প্রাণ নষ্ট করে নাঁ। এই রূপে 
অশেষবিধ আশ্বাম ও গ্রবোধ দিয়া, তাহার পিতা, অবিলম্বে, 
আর এক প্রস্থ অলঙ্কার প্রস্তত করিয্। দিলেন । 
« এদিকে, নয়নানন্দ, আপন আলয়ে উপস্থিত হইয়া, অলঙ্কাঁর- 


৫৪৩ বেডালপঞ্চবিংশতি । 


বিক্রয় দ্বারা অর্থসংগ্রহ করিয়া, দিবারাত্র দ্যুতক্রীড়া, স্ুরাপান 
প্রভৃতি দ্বার কালক্ষেপ করিতে লাগিল এবং কিয়ৎ দিনের 
গধ্যেই, পুনরায় নিংস্বভাবাপন্ন ও অন্নবস্ত্রবিহীন হইয়া, মনে মনে 
বিবেচনা করিল, আমি যে কু ব্যবহার করিয়াছি, তাহা শ্বশুরা- 
লয়ে, কোনও প্রকারেই, প্রকাশ পাঁষ নাই। অতএব, একটা 
ছল করিয়া, তথায় উপন্ডিত হই, পবে, ছুই চারঁব দ্রিন 
অবস্থিতি করিয়া, সুযোগ ক্রমে কিছু হস্তগত করিয়া, পলাইয়া 
আনিব । মনে মনে এই ভুষ্ট অভিসন্ধি কবিযা, নে শ্বশুরালযে 
গমন করিল, এবং বাগিতে প্রবেশ কবিব মাত্র, বর্বাগ্রে স্বীয় 
পত্রী বন্ধাবতীব দৃষ্টিপথে পতিত হইল । 

পতিপ্রাণা বত্বাবতী, পতিকে দমাগত দেখিযা, অন্তঃকরণে 
চিন্তা কবিল, পতি, অতি ছুবাচাব হইলেও, মাবীব পরম গুরু | 
তাহাকে অন্তষ্ট বাঁখিতে পাঁবিলেই, নাবী ইহলোকে শ পবলোকে 
চরিতার্থতা ওাগ্ হয। আব, ষে নারী, কুমতিপবতন্ত্র হইয়া, 
পবম গুরু শ্বামীব কাদাচিৎক কুব্যবহারকে অপবাধ গণ্য করিষা, 
তাহাব প্রতি কোনও প্রকারে অশ্রদ্ধা বা অন[দর প্রদর্শন কবে, 
দে আপন এঁহিক ও পারলৌকিক গকল স্থুখে জলাঞ্জলি দেষ। 
আর, উনি, কেবল ভ্রান্তি ক্রমেই, নেরূপ ব্যবহাৰ কবিয়াঁছিলেন, 
সন্দেহ নাই। অতএব, আমি, সেই সামান্য দোষ ধরিয়া, উঁহার 
চবণে অপরাধিনী হইব নাঁ। যাহা হউক, উনি সবিশেষ ন! 
জানিয়াই এখানে আনিয়াছেন;) আমায় দেখিতে পাঁইলেই, 
নিঃনন্দেহ, পলায়ন করিবেন । অতএব, আগ্রে উঁছার ভয়ভঞ্জন 
করিয়া দেওয়া উচিত। ূ 

রত্বাবতী, অন্তঃকরণে এই সকল আলোচন1 করিয়া, ত্বরায় 
তাহার সম্মুখবন্তিনী হইয়া কহিল, নাথ ! তুমি অন্তঃকরণে কোনও 
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আশঙ্ক। করিও না । আমি পিভা। মাতার নিকট কহিয়াছি, 
চোরেরা, অলঙ্কারগ্রহণ পূর্বক, আমায় কুপে নিক্ষিড করিয়া, 
তোমায় বাধিয়া লইয়া গিয়াছে । অতএব, সে সকল কথা মনে 
করিয়া, ভীত হইবার আবশ্যকতা নাই। আমার পিতা মাত৷ 
তোমার নিমিত্ত অত্যন্ত উৎকঠিত আছেন ; তোমায় দেখিলে, 
যাব পর নাই, আহ্কাদিত হইবেন । আর তোমার স্থানাস্তবে 
যাইবার প্রয়োজন নাই, এই স্থানেই অবস্থিতি কর, আমি 
যাবজ্জীবন তোমার চবণনেবা করিব । এইবপে তাহার ভষ- 
ভগ্জন করিয়া, পরিশেষে রত্বাবতী কহিল, আমি পিতা মাতাৰ 
নিকট যেরূপ বলিয়াছি, তোমায় জিজ্ঞীনা করিলে, তুমিও 
সেইরূপ বলিবে | 

এইরূপ উপদেশ দিয়া, রত্বাবতী প্রস্থান করিলে পব, দেই 
ধূর্ত তৎক্ষণাৎ, শ্বত্তুরের নিকটে শিয়া গরণাম করিল | শ্রেষ্ঠী 
আলিঙ্গন পূর্বক আশীর্বাদ করিয়া, অশ্রুপুর্ণ লোৌচনে, এক্ষাদ 
বচনে, জামাতাকে সবিশেষ বমস্ত জিজ্ঞাদিতে লাগিলেন । 
নয়নানন্ধ, স্বীয় নহধন্মিণীর উপদেশান্ুবপ নমস্ত বর্ন করিষা, 
পরিশেষে কহিল& মহাশয়! যেবপ বিপদে পড়িবাছিলাম, 
তাহাতে প্রাণরক্ষার কোনও রস্ভঠাবনা ছিল না, কেবল জগ- 
দীশ্বরের কপায়, ও আপনাদেব চবণাববিন্দের অরুত্রিমন্সেহ- 
সম্বলিত আশীর্বাদের প্রভাবে, এ যাত্রা কথঞ্চিং পরিত্রাণ 
পাইয়াছি । যন্ত্রণার পরিসীমা! ছিল না। অধিক আর কি বলিব, 
শক্রও যেন কখনও এরূপ বিপদে না পড়ে! ইহা কহিয়া, যেন 
যথার্থই পুর্ব অবস্থার স্মরণ হইল, এইরূপ ভান করিয়া, সে 
রোদন করিতে লাগিল। সবিশেষ সমস্ত শুনিয়া, ও তাহার 
্াব দেখিয়া, হেমগুপ্ডের অন্তঃকরণে অতিশয় অনুকল্পা জম্মিল | 
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রজনী উপস্থিত হইল । পতিপ্রাণ। রড্াবতী, স্বামিনমাগম- 
সৌভাগ্যমদে মতা হইয়া, তদীয় পূর্বতন নৃশংস আচরণ বিম্মরণ 
পূর্বক, তৎসহবাসসুখসস্ভোগের অভিলাষে, মনের উল্লাসে, 
সর্ধাঙ্গে নর্ধপ্রকার অলঙ্কার পরিধান করিয়া, শয়নাগারে পুবেশ 
করিল। নয়নানন্দ, কিয়ৎ ক্ষণ কৃত্রিম কৌতুকের পর, নিদ্রা- 
বেশ প্রকাশ করিতে লাগিল । তখন রভ্রাবতী কহিল, আজ 
তুমি পথশ্রাস্ত আছ, আর অধিক ক্ষণ জাগরণক্রেশ নহ্ করিবার 
প্রয়োজন নাই। শযন কর, আমি চরণসেবা কবি। সে 
কহিল, তুমিও শষন কর, চরণনেবা করিতে হইবেক না) 

অনস্তব উভয়ে শযন করিলে, ধূর্তশিরোমণি নয়নানন্দ, 
অবিলম্বে, কপট নিদ্রার আশ্রম্নগ্রহণ পুর্ধক, নাসিকাধ্ৰনি 
করিতে আরন্ত কবিল। বন্বাবতীও, পতিকে নিত্রাগত দেখিয়ণ, 
অনতিবিলম্বে নিদ্রা অচেতন হইল। তখন, দেই অদ্ভুত ছুরাত্মা, 
অবপর বুঝিয়া, গাঁত্রোথান পূর্বক, আপন কটিদেশ হইতে 
তীক্ষধার ছুরী বহিষ্কুত করিল, এবং, নিক্ষপম স্ত্রীরত্ব রত্বাবতীব 
কণ্ঠনালীছেদন পূর্বক, মস্ত আভরণ লইয়। পলায়ন করিল । 

ইহ! কহিযা, শারিক। বলিল, মহারাজ! যাহ! বর্ণিত হইল, 
সমস্ত স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ কবিযাছি । তদবধি, আমাৰ পুরুষজ।তিব 
উপর অত্যন্ত অশ্রদ্ধা ও অবিশ্বাস জন্মিয়াছে | প্রতিজ্ঞ! করিয়াছি, 
পুরুষেব নহিত বাঁক্যালাপ করিব না, এবং দাধ্যান্ুসাঁরে পুরুষের 
নংদর্থপবিত্যা্ধে যত্ুবতী থাকিব | পুরুষের! অতি ধূর্ত, অতি 
নৃশংন, অতি ন্বর্থপর | মহারাজ! অধিক আব কি বলিব, 
পুরুষসহবাঁন ববর্প গৃহে বাস অপেক্ষাও ভয়ানক । এই নমস্ত 
কারণে, আর আশার পুরুষের মুখাঁবলোকন করিতে ইচ্ছা নাই। 

রাঁজ। গুনিয়, ঈষৎ হাঁস্ত করিয়া, শুককে কহিলেন, অহে 
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চূড়ামণি ! তুমি, স্ত্রীজাঁতির উপর কি নিমিড়ে এত বিরক্ঞ; 
তাহার সবিশেষ বর্ণন কর। 

তখন শুক কহিল, মহারাজ ! শ্রবণ করুন, 

কাঞ্চনপুর নগরে সাঁগরদন্ভ নামে এক শ্রেষ্ঠী ছিলেন! 
তাহার শ্রীদত্ব নামে সুরূপ, সুশীল, শান্তস্বতাৰ এক পুন্জ ছিল । 
অনঙ্গপুরনিবাপী মোমদত্ত শ্রেষ্ঠীর কন্যা! জয়গ্ীর সহিত তাহার 
বিবাহ হয়। কিয়ৎ দিন পরে, শ্রীদত্ত বাণিজ্যার্থে দেশান্তরে 
প্রস্থান করিলে , জয়ন্ত্রী আঁপন পিত্রালযে বান করিতে লাগিল । 
দীর্ঘ কাল অতীত হইল, তথাপি গ্রীদত প্রত্যাগমন করিল না । 

এক দিন, জয়ত্রী। আপন প্রিয়বয়স্যার নিকট কহিল, ৫ 
নথি! আমার যৌবন বৃথা হইল। আজ পর্যন্ত সংসারের সুখ 
কিছুমাত্র জানিতে পারলাম না। বলিতে কি, এ রূপে 
এফা'কিনী কালহবণ করা কঠিন হইয়। উঠিয়াছে। তুমি কোনও 
উপায় স্থির কর। "তখন সী কহিল, প্রিয়সখি ! ধৈর্য্য ধর, 
তগবানের ইচ্ছা হয় ত, অবিলম্বে তোমার শ্রিয়সমাগম হইবেক | 
জয়ন্্রী, ইচ্ছানুরূপ উত্তর না পাইয়া, অসন্তোষ প্রকাশ করিল, 
এবং, তৎক্ষণাৎ তথা হইতে অপস্ৃতা। হইয়া, গবাক্ষঘবার দিয়া 
রাজপথ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল । দৈবযোগে, এঁ সময়ে, এক 
পরম" সুন্দর যুব! পুরুষ, অতিমনোহব বেশে, এ পথে গমন 
করিতেছিল। ঘটনাক্রমে, তাহার ও জয়ঞীব চারি চক্ষুং একত্র 
হইবাতে, উভয়েই উভয়ের মন হরণ করিল 1 জয়প্রী, তৎক্ষণাৎ, 
আঁপম সখীকে কহিল, দেখ, যে রূপে পার, এ হৃদয়চোর 
ব্যক্তির সহিত সংঘটন করিয়া দাও। জয়ঞ্জীর সখী, তাহার 
নিকটে গিয়া, কথাচ্ছলে তাহার অভিপ্রায় বুঝিয়া কহিল, 
স্বোমদত্তের কন্যা জয়ঙী তোমার সহিত নাক্ষাৎ করিতে চান; 
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সন্ধ্যার পর, তুমি আমার আলয়ে আসিবে । এই বলিয়া, সে 
তাহাকে আপন আলয় দেখাইয়া দ্িল। তখন মে কহিল, 
তোঁমার সখীকে বলিবে, আমি অতিশয় অনুগৃহীত হইলাম ; 
নায়ংকালে, তোমার আবাসে আনিয়, নিঃসন্দেহ তাহার সহিত 
সাক্ষাৎ করিব । 

তদনস্তর নখী, জয়ঞ্রীব নিকটে গিয়া, সবিশেষ সমুদায় 
তাহার গোচর করিলে, নে অত্যন্ত আহ্বাদিত। হইল এবং, 
তাহাকে পারিতোষিক দিয়, অশেষপ্রকার প্রশংন। করির! 
কহিল, যদি তুমি তাহার সহিত মিলন করিয়া দিতে পার, 
আমায় চির কালের মত কিনিয়া রাখিবে, আমি, কোনও 
কালে, তোমার এ ধার শুধিতে পারিব না। এক্ষণে তুমি 
আপন আলয়ে গিয়া অবস্থিতি কর+ সে আপিবা মাত্র আমায় 
সংবাদ দিবে । এই বলিয়া, সখীকে বিদায় করিয়া, জয়ঙ্রী, 
উল্লামিত মনে, ইচ্ছানুরূপ বেশ ভূষা করিতে বাঁসিল। 

শুভ নন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইলে, নেই যুবা, রতিপতির 
আদেশানুরূপ বেশপরিগ্রহ করিয়া, সখীর আলয়ে উপস্থিত 
হইল। নে, পরম লমাদরে বসিতে আসন দিয়া, জয়ঞ্জীর নিকটে 
গিয়া, প্রিয়তমের উপস্থিতিসংবাদ দিল 1 জয়ঞ্জী শুনিয়া, 
আক্ধাদপাগরে মগ্ন হইয়া, কহিল, সখি! কিঞ্চিৎ কাল 
অপেক্ষা কর; গৃহজন নিদ্রিত হইলেই, তোমার নঙ্গে গিয়া, 
গ্রাণনাথের হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়া, জন্ম সার্থক করিব । 
অনস্তর, পরিবারন্থ সমস্ত লোক নিদ্রাগত হইলে, জয়ী, নখীর 
নহিত তদীয় আবাদে উপস্থিত হইয়া, অননুভূতপূর্ব, চিরা- 
কাঙ্ষিত মদনরসের আন্বাদন দ্বারা, যৌবনের চরিতার্ধতা 
সম্পাদন করিয়া, নিশাবসান রময়ে, স্বীয় আবামে প্রতিগমন 
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করিল। বে, এই রূপে, প্রত্যহ, প্রিয়সমাগমসুখে কালযাপন 
করিতে লাঁখিল। 

কিয় দিন পরে, তাহার স্বামী, বিদেশ হইতে প্রত্যাত 
হইয়া, শ্বশুরালয়ে উপস্থিত হইল । জয়ী, দত্তের সমাগমনে, 
মনে মনে চিস্তা করিতে লাগিল, এ আপদ আবার, এত দিনের 
পর, কোথা হইতে উপস্থিত হইল । এখন কি করি, প্রাণনাথের 
নিকটে যাইবার ব্যাঘাত জন্মিল। কত দিন থাকিবেক, কত 
জলাইবেক, তাহাও জানি না। এই চিস্তার মগ্ন ও সান, 
ভোজন প্রভৃতি সমস্ত বিষষে বিমুখ হইয়া, বিষঞ্ন মনে, সখীর 
সহিত, নানাপ্রকার মন্ত্রণ। করিতে লাণিল । 

রজনী উপস্থিত হইল। জয়ঞ্জাব মাতা, জামাতাকে, পরম 
সমাদর ও যত্বু পুর্ধক ভোজন করাইয়া, দাসী দ্বারা, শয়নাগারে 
শিয়। বশ্রাম করিতে বলিলেন, এবং আপন কন্ঠাকেণ্ড পতি- 
শুআবার্থে গমন করিতে আদেশ দিলেন। জয়ন্তী প্রথমতঃ 
অসম্মত হওয়াতে, তাহাব মাতা, নানাবিধ প্রবোধবাক্য ও 
ভর্খদন। দ্বারা তাহাকে নিরুত্তরা করিয়া, বল পূর্ক, গৃহপ্রবেশ 
করাইলেন। তখন নে বিবশা হইয়।, শবনাগারে প্রবেশ পূর্বক, 
পল্যক্কে আরোহণ "করিয়া, বিত্ত মুখে শয়ন করিয়া রহিল। 
জীদত্ত, দিপ্ধ সম্ভাষণ করিয়া, প্রণযিনীর প্রতি নানাপ্রকার 
প্রীতিবাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিল সে, তাহাতে দাতিশয় 
বিরক্কি প্রকাশ করিয়া, মৌন অবলম্বন করিয়া রহিল। গ্রীন, 
তাহার সন্তোষ জন্মাইবার নিমিত্ত, নিজানীত নানাবিধ বহুমূল্য 
অলঙ্কার ও পউশাটী প্রভৃতি কামিনীজনকমনীয় ভরব্য প্রদান 
করিলে, জয়ঞ্রী, নাতিশয় কোপপ্রদর্শন পুর্বাক, তর্দত্ নমস্ত বপ্ত 
ঠ নিক্ষিপ্ত করিল। তখন গ্রীদত্ত, নিতান্ত নিরুপায় ভাবিয়া, 
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ক্ষান্ত রহিল এবং একাস্ত পৎশ্রাস্ত ছিল, তৎক্ষণাৎ নিদ্রা- 
গত হহল। 

জয়ঙ্ী, পতিকে নিদ্রায় অচেতন দেখিয়া, মনে মনে আন্কা- 
দিত হইল এবং, পতিদত্ভ বন্ত্র ও অলঙ্কার পরিধান করিয়া, 
ঘোরতর অন্ধকাবারত রজনীতে, একাঁকিনী নির্ভয়ে প্রিয়তমের 
উদ্দেশে চলিল। সেই সময়ে, এক তক্কর এ পথে দণ্ডায়মান ছিল। 
সে সর্বালঙ্কারভূষিতা কামিনীকে, অপ্ধরাত্র রময়ে, একাকিনী 
গমন করিতে দেখিয়া, বিবেচনা কারিতে লাগিল, এই যুবতী, 
অসহায়িনী হইয়া, নিশীথ সময়ে, নির্ভয়ে কোথায় যাইতেছে । 
যাহা হউক, সবিশেষ অনুসন্ধান করিতে হইল । এই বলিয়া 
সে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল । 

এ দিকে, জয়প্রীব প্রিয় সখা, সখীব আলফে একাকী শয়ন 
করিযা, তাহার আগমনপ্রতীক্ষাষ কালক্ষেপ করিতেছিল। 
অকস্মাৎ, এক কাঁলর্প আসিয়া, দংশিষ1 তাহার প্রাণনংহার 
কবিয়! গেল। সে স্ৃত পতিত রহিল । জয়গ্তী, তথায় উপ- 
স্থিত হইয়া, স্বৃত প্রির়তমকে কপটনিপ্রিত বোধ করিয়া, বাঁরং- 
বাব আহ্বান করিতে লাগিল; কিন্তু, উত্তর ন! পাইয়া, মনে মনে 
বিবেচনা করিল, আমার আমিতে বিলম্ব হওয়াতে, ইনি 
অভিমানে উত্বর দিতেছেন না; অনস্তর, তাহার পার্থ শয়ন 
করিয়া, বিনয় ও প্রিয় সম্ভাষণ পূর্বক, বিলম্বের হেতুনির্দেশ 
ও ক্ষমাপ্রার্থনা করিতে আরম্ভ করিল । চোর, কিঞ্চিৎ দূরে 
দণ্ডায়মান হইয়া, সহাস্য আন্তে, এই রহস্য দেখিতে লাগিল! 

নিকটস্থবটরৃক্ষবাসী এক পিশাচও এই কৌতুক দেখিতে- 
ছিল। সে, সাতিশয় কুপিত হইয়া, স্থির করিল, ঈঁদৃশী 
দুশ্চারিণীকে নমুচিত দণ্ড দেওয়া৷ আবশ্থক; অন্তর সে, তদী় 
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প্রিয়তমের মৃত কলেববে আবিভূত হইয়া, দন্ত দ্বারা জয়ঞীর 
নানিকাচ্ছেদন পুর্ধীক, আপন আবানর্ক্ষে প্রতিগমন করিলু। 
চোর, এই মস্ত নয়নগোচব করিয়া, নিরতিশষ চমৎরুত হইল । 

জয়গ্রীর জ্ঞানোদয় হইল । তখন, সে, প্রিয়তমকে বত শ্থিব 
কবিয়া, বখীব নিকটে গিয়া, পূর্বাপর বমস্ত ব্যাপাব তাহার 
গোঁচব করিয়া কহিল, নখি ! আমি এই বিষম বিপদ্দে পড়ি- 
য়াছি , কি উপায় কবি, বল। গুহে গিয়া, কেমন করিয়া, পিতা! 
মাতাব নিকট মুখ দেখাইব। তাহারা কাবণ জিজ্ঞাপিলে, 
কি উত্তর দিব । বিশেষতঃ, আজ আবাব দেই বর্ধনাশিধ। 
আনিয়াছে, দেই ব, দেখিয়া শুনি, কি মনে কবিবেক ! 
সৃথি। তুমি আমায় বিষ আনিয়। দাও, খাইয়া প্রাণত্যাগ 
করি, তাহ। হইলেই নকল আপদ ঘুচিয। যায । এই বলিষা, 
জয়শ্রী শিবে কর্ঘাত্ু করিতে লাগিল। বখী শুঁনয়। হতবুদ্ধি 
ও নিরুত্তর। হইয়া বহিল । 

কিষৎ ক্ষণ পরে, জয়প্রী, উৎ্পন্নমতিত্ববলে, এক উপায় স্থিৰ 
করিযা কুহিল, বখি ! আব চিন্তা নাই, উত্তম উপায় স্থিব 
করিয়াছি, শুন দেখি, বঙ্গত হয় কি না । আমি, এই অবস্থাষ 
গৃহে শিয়া, শয়নমন্দিবে প্রাবেশ পূর্বক, চীতৎকাব করিয়া রোদন 
করিতে আবন্ভ করি । থৃহজন, রোদনশবন্দে জাগরিত হইযা, 
কারণ জিজ্ঞাপার্থে উপস্থিত হইলে, বলিব, আমার স্বামী, 
অকারণে, ক্রোপে অন্ধ হইয়া, নিতান্ত নির্দয়রূপে বারংবার 
প্রহার করিষা, পরিশেষে নাসিকাচ্ছেদন কবিয়া দিলেন । বহী 
কহিল, উত্তম যুক্তি হইয়াছে , ইহাতে নকল দিক রক্ষা হইবেক ॥ 
অতএব, অবিলম্বে গুছে গিয়া, এইরূপ কর ! 

জয়ন্তী, লহ্বর গৃহে শিয়া, শয়নাগারে প্রবেশ পূর্বক, উচ্চৈঃ 
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স্বরে রোদন করিতে লাগিল। গৃহজন, ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণ 
ব্যাকুল হইয়া, জয়ঞ্ীর শয়নথৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিল, তাহার 
নামিকা নাই, সমস্ত গাত্র ও বন্্ শোণিতে অভিষিক্ত হইয়াছে; 
এবং, দে নিজে, ভূতলে পতিত হইয়া, রোদন করিতেছে । 
অনস্তব, তাহারা, ব্যগ্রতাপ্রদর্শন পুবংনর, বারংবার হেতু 
জিজ্ঞানা কবাতে, জয়ন্তী আপন স্বামীর দ্রিকে অঙ্গুলিপ্রয়োগ 
করিয়া কহিল, এ নুর্ৃত্ত দন্যু আমার এই ছুর্ৰশা করিয়াছে । 
তখন সমস্ত পরিবাব, একবাক্য হইযা, শ্রীদত্তের অশেষপ্রকার 
তিবস্কাব আরম্ভ কবিল। 

স্থশীল শ্ীদত্ত পূর্বাপর কিছুই জানে না, অকম্মাৎ এতাদৃশ 
ভয়ঙ্কর কাণ্ড দর্শনে ও নানাপ্রকাব তিবস্কাববাক্য শ্রবণে, 
বিন্মষাপন্্র হইয়া, মনে মনে বিবেচনা কবিতে লাগিল, আমি, 
বিশেষ না জাঁনিয়া, শ্বশুরালয়ে আতিয়া, যাব পব নাই 
অবিবেচনাব কন্ম কবিয়াছি। ইহাকে অতি দুশ্চরিত্রা দেখি- 
তেছি। প্রথমতঃ, শত শত চাট্বচনেও, যে ব্যক্তি আলাপ 
কবে নাই, দেই এক্ষণে অনায়ানে, মুক্তকণ্ঠে, মিথ্যাপবাদ 
দিতেছে । এই নিমিতই নীতিজ্ঞের৷ কহিয়াছেন, মনুষ্যের কথা 
দূবে থাকুক, দ্রেবতারাও স্ত্রীলোকের চবিত্র ও পুরুষের ভাগ্যের 
কথা৷ বুঝিতে পারেন না। জানি না, পরিশেষে কি বিপদ 
ঘটিবেক। এইরূপ নানাবিধ চিন্তায় মগ্ন হইয়া, মৌন অবলম্বন 
পূর্বাক, নে অধোবদন হইয়া রহিল । 

পর দিন, প্রভাত হইব মাত্র, জয়ন্তীর পিতা, রাঁজদ্বারে 
সংবাদ দিয়া, জামাতাকে বিচাঁবালয়ে নীত করিল। প্রাড়ি- 
বাক, বাদী ও প্রতিবাদী, উভয় পক্ষকে পরম্পর নম্মুখবর্তা 
করিয়া, প্রথমতঃ জয়ঞীকে জিজ্ঞানিলেন, কে তোমার এ দশ! 


চতুর্থ উপাখ্যান । ৬৩ 


করিয়াছে, বল; আমি নেই ছুরাচারের যথোচিচ্ত দগুবিধান 
কবিতেছি। জয়গ্ী পতি প্রতি দ্বষ্টিপাত করিয়া কহিল, ধর্্ধা- 
বতাব ! ইনি আমার স্বামী, ইহা হইতে আমার এই ছুর্দশ! 
ক্টিযাছে। অনন্তব, প্রাঁড়িবাক শ্রীদত্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
তুমি কি নিমিত্ত এমন দুক্ষম্্র কবিলে। নে কহিল, ধন্মাবতার । 
আমি এ বিষয়ের ভাল মন্দ কিছুই জানি না, ইহাতে, আপন- 
কাব বিচারে, যেকপ ব্যবস্থা হয়, করুন, এই বলিয়া, রুতাঞ্জলি 
হইয়া, বিষঞণ বদনে দণ্ডায়মান বহিল | 

গাড়িবাক, বাদী ও প্ুতিবাদীব বাক্যশ্রবণান্তে, সকল 
বিষয়ের নবিশেষ পর্য্যালোচন। করিযা, ঘাতকদিগকে ডাঁকাইয!, 
প্রীদত্তকে শুলে দ্রিতে আদেশ করিলেন । চোব, কিঞ্চিৎ দরে 
দণ্ডাযমান হইয়া, পূর্বাপর মস্ত ব্যাপার, স্বিশেষ সতর্কত। 
পুর্বাক, দেখিতেছিল & নে, অকারণে এক ব্যক্তির প্রাণবিনাশের 
উপক্রম দেখিয়া, প্রাড়িবাকের সম্মুখবস্তী হইয়া নিবেদন করিল, 
মহাঁশয ' ববিশেষ অনুসন্ধান না করিয়া, বিনা অপরাধে, 
আপনি এ« ব্যক্তির প্রাণদণ্ড করিতেছেন । আপনি ধন্মাবতার, 
বথার্থ বিচাব করুন % ব্যভিচাবিণীর বাক্যে বিশ্বান করিবেন না। 

প্রাড়িবাক চকিত হইয়া উঠিলেন, এবং চোরের বাক্য 
শুনিয়!, বারংবার জিজ্ঞানা ও তথ্যানুঙ্সন্ধ।ন পূর্বক, সবিশেষ 
সমস্ত অবগত হইলেন | তদীয় আদেশ অনুনারে, জয়ঞ্ীর স্বৃত 
পতিত উপপতির বক্তমধ্য হইতে, তদীয় ছিন্ন নাসিকা আনীত 
হইল। তখন তিনি, নিরতিশষ বিস্ময়াপন্ন হইয়া, চোরকে 
যথার্ধবাদী ও শ্রীদত্তকে নিবুপরাধ স্থির করিয়া, যথোঁচিত 
পারিতোষিক প্রদান পূর্বাক, উভয়কে বিদায় দিলেন; এবং 
জয়ুঞ্রীর মস্তকমুণ্ডন ও তাহাতে তক্রসেচন, তৎপরে তাহাকে 
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গর্দভে আবোহণ ও নগরে পবিভ্রমণ করাইয়া, দেশ হইতে 
বহিষ্কৃত করিলেন । 
এই রূপে আখ্যায়িকার সমাপন করিয়া, চুড়ামণি কহিল, 
মহাবাজ ! নারী ঈদৃশ প্রশংসনীয় গুণে পরিপূণা হয। 
উপক্রান্ত উপাখ্যান সমাগ্ড করিযা, বেতাল জিজ্ঞাসিল, 
মহাবাজ ' জয়শ্রী ও নয়নানন্দ, এ উভয়ের মধ্যে কোন ব্যক্তি 
অধিক ছুবাচার । বাঁজা কহিলেন, আমার মতে, দুই খান ' 
ইহ শুনিয়। বেতাল ইত্যাদি । 


বেতাল কহিল, মহারাজ ! 

ধারা নথবে, মহাঁবল নামে, মহাবল পরাক্তান্ত নবপতি 
ছিলেন | তাহাব দূতেব নাম হবিদাস। এ দূতের, মহাদেবী 
নামে, এক পবম সুন্দবী কন্যা ছিল। কালক্রমে, কন্ঠ 
যৌবনবীমাষ উপনীত হইলে, হবিদীন মনে মনে বিবেচনা কবিতে 
লাগিল, কন্যা বিবাহশোগ্যা হইল» অতঃপর, বর অন্বেষণ 
কবিরা, উনাব বিবাহনংস্কাৰ সম্পন্ন কৰা উচিত | অনম্তব, 
পরিবাবেব মধ্যে, মহাদেবীব বিবাহের কথার আন্দোলন হইতে 
আবন্ত হইলে, সে. এক দিন, আপন পিতার নিকট নিবেদন 
কবিল, পিতঃ। যে ব্যক্তির সহিত আমাব বিবাহ দিবেন, 
তিনি যেন অর্ধ গুণে অলঙ্কত হন। হরিদাস, কন্ঠার এই 
প্রশংদনীব পার্থন। শ্রবণে অন্তষ্ট হইযা, উপবুক্ত পাত্রের অনুবন্ধান 
কবিতে লাখিল। 

এক দিন, রাঁজ। মহাবল হবিদানকে কহিলেন, হবিদান । 
দক্ষিণ দেশে হরিশ্চআ নামে রাজা আছেন। তি আমাব 
পরম বন্ধু। বু দিন অবধি, তীহার শাবীরিক ও বৈষয়িক 
কোনও নংবাদ না পাইয়া, বড় উৎ্কঠিত হইয়াছি। অতএব, 
তুমি তথায় গিরা, আমার কুশলনংবাদ দিয়া, ত্বরায় তাহার 
নর্বাঙ্গীন মঙ্গলনংবাদ লইয়া আইন | হরিদাস, রাজকীয় আদেশ 
অনুনারে, কতিপয় দ্রিবদেব মধ্যে, রাজ! হরিশ্চন্দ্রের রাজ- 
ধানীতে উপস্থিত হইয়া, তীহার নিকট নিজ প্রভুর সন্দেশ 
জাঁনাইল। হরিশ্চন্দ্র, দূতমুখে মিত্রের মঙ্গলবার্তা প্রাণ হইয়া 
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আনন্দসাগরে মগ্ন হইলেন। এবং, পমুচিত পুরক্ষার প্রদান 
পুর্ধক, হরিদীসকে, কতিপয় দ্দিবস, তথায অবস্থিতি কবিতে 
অন্ক্রোধ করিলেন । 

এক দিবস, রাজ হরিশ্চন্দ্র সভামধ্যে হরিদাসকে জিজ্ঞাস। 
কবিলেন, হরিদাস । তুমি কি বোধ কব, কলিযুগেব আবস্ত 
হইয়াছে কি না । তখন দে কৃতাঞ্লি হইয়া কহিল, হা মহাবাজ ৷ 
কলিকাল উপস্থিত হইরাঁছে। তাহাব অধিকাবপ্রভাবেই, 
সংসাবে মিথ্যা প্রপঞ্চ প্রবল হইয়া উঠিতেছে ' ঘত্যেব হান 
হইতেছে, পৃথিবী অণ্প ফল দিতেছেন, লোক মুখে মি 
বাক্য ব্যবহার করে, কিন্তু অন্তরে সম্পুর্ণ কপটতা , বাজাবা, 
প্রজার ্ুখসম্বদ্ধিব প্রতি দৃষ্টি না রাঁখিযা, কেবল কোষপবিপুরণে 
যত্ববান হইয়াছেন, ব্রাঙ্ষণেবা সৎকম্মের অনুষ্ঠানে বিসর্জন 
দিযাছেন, এবং যৎপবোনাস্তি লোভী হইয়াছেন, স্ট্রীলোক 
লজ্জা এককালে জলাঞগ্ুলি দিযাছে, এবং নর্ধ বিষয়ে সম্পূর্ণ 
স্বাতন্ত্য অবলম্বন কবিয়াছে , পুন্তর পবম গুরু পিত। মাতার 
শুঅষার ও আজ্ঞা প্ররতিপালনে পরাখুঁখ হইয়াছে , ভ্রাতা ভ্রাতাৰ 
প্রতি সর্ধাতোভাবে ম্নেহশূন্য দৃষ্ট হইতেছে, মিত্রতানিবন্ধন 
অক্তরিমপ্রণয়সম্থলিত নরল ব্যবহার আব দৃষ্টিগ্রোচর ইয না, 
নিত্য, নৈমিত্তিক প্রভৃতি শান্ত্রোক্ত কর্মে কাহাবও আস্থা 
দেখিতে পাওয়া যাঁয় না, পামরেরা, বুদ্ধি ও বিদ্যার অহঙ্কাবে, 
প্রতিকূল তর্ক দ্বারা, ধর্মমমূল সনাতন বেদশান্ত্রের বিপ্লাবনে 
উদ্যত হইয়াছে । মহারাজ ! ইত্যাদি নানা প্রকারে, কেবল 
ধর্মেব তিরোভাব ও অধর্ম্ের ্রাছুর্ভাব দর্বাত্র নেত্রগোচির হই- 
তেছে। রাজা শুনিয়া, সন্তষ্ট হইয়া, হরিদাদেব বিশেষ 
প্রশংসা! করিলেন 
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সভাভঙ্গান্তে, বাজ। অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন । হরিদাস, 
আপন অবশ্থিতিষ্থানে উপস্থিত হইয়া, এক অপরিচিত শ্রাঙ্গণ- 
তনয়কে উপবিষ্ট দেখিয়া, জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কে, কি নিয্িতে 
আমিয়াছ। নে কহিল, আমি তোমার নিকটে কিছু প্রার্থনা 
করিতে আনিয়াছি । হরিদান কহিল, কি প্রার্থনা, বল, 
আঁমাব সামর্থ্য হয়, নম্পন্ন করিব। নে কহিল, তোমার এক 
পবম সুন্দবী গুণবতী কন্তা আছে; আমার নহিত তাহার 
বিবাহ দাও । হরিদাস কহিল, আমি, কন্তাব প্রার্থনা অনু 
মারে, প্রতিজ্ঞ। কবিয়াছি, যে ব্যক্তি সমস্ত বিদ্যা পাবদশী 
ও অপাধারণগুণনম্পন্ন হইবেক, তাহাকে কন্তাদান কবিব। 
নে কহিল, আমি, বাল্যকাল অবধি, পবম যত, নান! বিগ্যাষ 
নিপুণ হইয়াছি, পাব, আমাব এক অসাধারণ গু৭ এই ঘষে, 
এক অদ্ভুত রথ নির্মাণ করিষাছি, তাহাতে আবোহণ করিলে, 
এক দণ্ডে, বধগম্য গদেশে উপস্থিত হওয়া যায়। 

হবিদাস শুনিয়া সন্তষ্ট হইল , এবং, কন্ঠা্াানে দম্মত হইয। 
কহিল, কল্য গ্রাতঃকালে, তুমি বথ লইয়া আমার নিকটে 
আনবে? এই বলিয়া, ত্রাহ্মণতনযকে বিদায় দিয়া, হরিদাস 
স্নান, আহ্ছিক, ও'ভোজন কবিল, এব অপরাহ্ণ, বাজার 
সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, বিদায় লইয়।. শ্বদেশপ্রতিগমনের নিমিভ 
প্রস্তুত হইয়া রহিল । 

পর দ্বিন, গুভাত হইব মাত্র, ব্রাঙ্ষণতনয় হরিদাসেব 
নিকটে উপস্থিত হইলে, উভষে, রথে আরোহণ করিয়া, স্বপ্প 
সময় মধ্যে, ধার। নগরে উপস্থিত হইল । হরিদাসের প্রত্যাগমনের 
পুর্বে, তদীয় পত্ধী ও পুক্র, পৃথক পৃথক, এক এক ব্রাহ্গণতনয়ের 
নিকট অঙ্গীকার করিয়াছিল, মহাদেবীর সহিত বিবাহ দিব, 


/ 
* 
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তাহাতে কেবল হরিদাঁদের গ্ৃহপ্রত্যাগমনপ্রতীক্ষা প্রতিবন্ধক 
ছিল । এক্ষণে, নেই পূর্বাশ্বাসিত ববেবাঁও, হরিদানকে গৃহাগত 
শুনিয়া, বিবাহের নিমিত, তদীয় আলয়ে উপস্থিত হইল 

এই রূপে তিন বব একত্র হইলে, হবিদার, অতিশয় ব্যাকুল 
হইয়া, মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল, তিন জনে তিন 
জনের নিকট অঙ্গীকাব করিরাছি , তিন জনই বিছ্যাবান ও 
অনাধাবণপগুণসম্পন্ন, কাহাকেই নিরাশ করি। অনস্তর, পে 
তাহাদিগকে কহিল, অগ্ত তোমবা আমাৰ আলরে অবশ্থিতি 
কব, আমি, পুজর ও গৃহিণী সহিত পরামর্শ কবিযা, কব 
শ্থিব কবিব। তাহাবা, সম্মত হইযা, দে দিন, হবিদাদের 
আবাসে অবস্থিতি কবিল। দৈববিড়ম্বনায, দেই রজনী তে, 
বিন্ধ্যাচলবানী এক রাক্ষন আনিবা, হবিদানেব কন্যাকে হস্ত- 
গত করিয়।, প্রস্থান কবিল। 

গৃহজন প্রভাতে গ্রাত্রেখান করিনা দ্েখিল, মহাদেব 
গৃহে নাই! তখন সকলে, একত্র হইযা, নানাপ্তকার কণ্পনা 
কবিতে লাগিল । বিবাহাধী ব্রাঙ্মণকুমাবেবাও, ভাবিনী ভার্্যার 
অদর্শনবার্তী অবণগোচর কবিয়া, ল্লান বদনে তথায উপস্থিত 
হইল | তন্মধ্যে এক ব্যক্তি, সমাধিবলে, ভূত: ভবিষাৎ্, বস্তমান, 
সমুদয় প্রত্যক্ষবৎ দেখিত । থে হবিদানকে কহিল, মহাশয। 
উত্কঠিত হইবেন না । আমি দেখিতেছি, এক রাক্ষন, আপন- 
কার কম্ঠার বূপলাবণ্যে মোহিত হইয়া, তাহাকে লইয়। গিয্লা, 
বিদ্ধ্য পর্ধাতে রাখিযাছে , যদি তথা হইতে প্রত্যাহরণ কবি- 
বাৰ কোনও উপাষ থাকে, চেষ্টা দেখুন। দ্বিতীয় কহিল, 
আমি, শব্দবেধী শর দ্বারা, বিপক্ষের প্রাণসংহার করিতে 
পারি, অতএব, কোনও উপায়ে তথায় উপস্থিত হইতে 
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পাবিলে, রাক্ষসের প্রাণবিনাশ ও কন্ঠার উদ্ধাবপাধম করিতে 
পারিব ॥ তখন তৃতীয় কহিল, আমার এই বথে আবোঁহণ করিষ! 
প্রস্থান কব, অবিলম্বে তথাষ উপস্থিত হইতে পারিষে । 

অনন্তব, সে, এ রথে আবোঁচ৭ পূর্বক, বিদ্বযাচলে উপস্থিত 
হইল , এবং, শব্দবেধী শব দ্বার! ক্রব্যাদের প্রাণসংহাব করিয়া, 
মহাদেবী সমভিব্যাহারে, অবিলম্বে ধাবা নগবে প্রত্যাগমন 
কবিল | 'অনন্তর, তিন বব, পরস্পব বিবাদ করিয়া, কহিতে 
লাগিল, আমিই ইহাব পাঁণিগ্রহণে অধিকারী , আমি না হইলে, 
ইহাব উদ্ধাব হইবাব কোনও অভ্ভাবনা ছিল না! হবিদাঁস, 
তদীন বাদানুবাদ শ্রবণে, কর্তব্যাবধাবণে বিমূঢ় ও য্পরোনাস্তি 
ব্যাকুল হইল । 

এই রূপে উপাখ্যানেব সমাপন কবিষা, বেতাল জিজ্ঞান। 
করিল, মহাবাজ 1»এই তিনেব মধ্যে, কোন ব্যক্তি মহাঁদেবীৰ 
পাঁণিগ্রহণে অধিকারী হইতে পাবে। বিক্রমাদিত্য কহিলেন, 
বে ব্যক্তি বাক্ষসেব প্রাণসংহাঁৰ কবিযা, মহাঁদেবীর প্রত্যানয়ন 
কবিয়ছে। বেতাল কহিল, তিন জনই মান বিদ্বান , এবং, তিন 
জনই, প্রত্যানয়ন বিবষে, সমান পাহায্য কবিয়াছে , তবে কি 
জন্য, অন্য কাহারও ন। হইয়া, এই কন্যা প্রত্যাহর্ীরই প্রণয়িনী 
হইবেক । বাঁজ। কহিলেন, তিন জনই অপাঁধারণ গুণপ্রকাঁশ 
কবিয়াছে, বথার্থ বটে, কিন্তু, নুক্ক বিবেচনা কবিলে, প্রত্যা- 
হর্ভার গুণেই, প্রকৃত কার্য নিষ্পন্ন হইয়াছে , অতএব, তাহারই 

প্রাধান্য যুক্তিযুক্ত বোধ হইতেছে। 

ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্য'দি | 
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বেতাল কহিল, মহারাজ ! 


ধন্মপুব নামে অতি প্রসিদ্ধ নব আঁছে। তথায় ধর্মশীল 
নামে অতি সুশীল রাজ। ছিলেন। তাহার মন্ত্রীর নাম অক্কক। 
মন্ত্রী, এক দিন, রাজাকে পরামশশ দিলেন, মহারাজ 1 মন্দির 
নির্মাণ পূর্বক, কাত্যায়নীব প্রাতিমা গ্রাতিষ্ঠা করিয়া, প্রতিদিন, 
যখাবিধানে, পুজা করিতে আ'বস্ত করুন; শাস্ত্রে এ বিষষে 
বিলক্ষণ ফলশ্র্তি আছে । রাজা, মন্ত্রীর পরামর্শে, পবম পবি- 
তোষ প্রাপ্ত হইলেন, এবং, নুতন মন্দিব নির্মিত করাইয়া, 
ভগব্তী কাত্যায়নীর কাঞ্চনময়ী প্রাতিমূদ্তিব নংস্থাপন পূর্বক, 
প্রত্যহ, মহারমাবোহে, যথোপযুক্ত ভক্তিযোঁগ সহকারে, দেবীব 
পুজা করিতে লাগিলেন | 

বাজা, এই রূপে, দেবতাব আবাধনে নিয়ত বত্্বান,ও গো, 
্রাঙ্মণে সাতিশষ ভক্তিমান ছিলেন, তথাপি সংনারাশ্রমে 
সারভূত তনযের মুখচন্দ্রনিরীক্ষণে অধিকারী হইলেন ন1। 
নর্বাদাই তিনি মনে মনে চিন্ত। কবেন, শাস্ত্রে ও লোকাচারে 
প্রসিদ্ধ আছে, অপুজ্র ব্যক্তির সংসারী শ্রম, ধনে, জনে পবিপূর্ণ 
হইলেও, শুন্যপ্রায় ; এবং, পরকালেও, তাহার সঙ্গাতিলাভ হয় 
না। অতএব কি কর্তব্য | 

এক দিন, বাজ।, মন্ত্রিপ্রবর অন্ধকের পবামর্শ অনুসারে, 
কাত্যায়নীর মন্দিরে প্রবেশ পূর্বক, সাষ্টীঙ্গ প্রণিপাতত করিয়া, 
ক্কভাঞ্জলিপুটে স্তব করিতে লাগিলেন, দেবি। তুমি ত্রিলোক- 
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জননী; ব্রহ্মা, বিু, মহেশ্বর প্রভৃতি দেবগণ নিয়ত তোমার 
আরাধন। করেন ; তুমি, কালে কালে, ত্রিভুবনের মহানর্খহেতু 
উৎপাঁতধূমকেতুপ্রায় মহিষাস্ুর, রক্তবীজ প্রভৃতি দূর্্ধ দৈত্য 
দানব গণের প্রাণসংহার করিয়!, ভূমির ভার হরিয়াছ , আর, 
যখন যে স্থানে তোমার ভক্তের বিপদ্গ্রস্ত হইয়াছে, তুমি তৎ- 
ক্ষণাৎ, তথায় আবিভূত হইয়া, তাহাদের পরিজ্রাণ করিয়াছ, 
তুমি শরণাগত ভক্তগণের মনোবাঞগ্া পুর্ণ করিয়া থাক» এই 
নিমিত, আমি তোমার শবণাঁপন্ন হইযাছি , আমার মনস্কামন! 
পরিপূর্ণ কর। স্তবাবনানে রাজা, পুনর্বাৰ সা্টাঙ্গ প্রণিপাত 
কবিষয়্া, ক্লতাঞ্রলি হইযা, দণ্ডায়মান রহিলেন | 

অনন্তর আকাশবাণী হইল, রাজন্‌! আমি তোমাৰ গ্রুতি 
অতিশষ প্ুমন্ন হইয়াছি; অভিপ্রেত বর প্রার্থন৷ কর। রাজ 
শুনিযা, রত ধুন্মন্যঃহইয়া, আনন্দগঞ্ষীদ স্ববে কহিলেন, জননি ! 
যদি প্রসন্ন হইয়া থাক, ক্লূপা করিয়া এই বব দাও, যেন আমি 
অবিলম্বে পুজ্রের মুখনিরীক্ষণ কবি। দেবী কহিলেন, বতন। 
অবিলম্বে তোমার পুজ্র জন্মিবেক, এবং এ পুজ্্ সুশীল, শাস্তন্বভাব, 
সর্বাগুণসম্পন্ন, ও নূর্ব বিষয়ে পাবদর্শা হইবেক। 

কিযৎ দিন অতীত হইলে, রাজার এক পুজ্ব জন্মিরল। রাজা, 
মহাসমারোহে, সপরিবারে, দেবীর মন্দিরে উপস্থিত হইয়া, 
স্বহস্তে পুজাকার্ধ্য সম্পন্ন করিলেন এবং সমাগত দীন, দরিদ্র, 
অনাথ প্রভতিকে প্রার্থনাধিক ধন দিয়া, পরিতুষ্ট করিয়া বিদায় 
করিলেন । 

এক দিন, দীনদাল নামে, তন্তবায়, কোনও কার্য উপলক্ষে, 
নিজ বন্ধুর সহিত, রাজধানীতে গমন করিতেছিল ৷ দৈবযোগে, 
তাহার নজাতীয়া, রাজধানীনগরবাসিনী, এক পরম সুন্দরী কন্তা 
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নয়নগোচর হওয়াতে, দীনদ্রান তদীয় অনামান্ত রূপ লাবণ্য দর্শনে 
মোচিত হইল। অনন্তর, সে দৃষ্টিপথের বহিভূত হইলে, তস্তবায় 
মনে মনে চিন্তা কবিল, আমাদের মহারাজ, পুজ্রবিষয়ে শিতাস্ত 
নিরাশ হইয়াও, ভগবতী কাত্যায়নীর প্রসাদে, রূদ্ধ বয়বে 
পুক্রের মুখনিরীক্ষণ করিয়াছেন । দেবীব ক্লুপাদৃ্তি হইলে, 
আমাবও এই স্ত্রীরত্বলাভ সম্পন্ন হইতে পারে । 

এই চিন্ত। করিয়া, দেবীর মন্দিবে প্রবেশ পূর্বাক, দঢতৰ 
তক্তিযোগ নহকারে, দাগ্রাঙ্গ প্রণিপাত কিয়া, তন্তবাষ 
কুৃতাঞ্জলিপুটে মানপিক করিল, ভগবতি । যদি এই কামিনীন 
সহিত আমব বিবাহ হষ, শ্বহস্তে মস্তকচ্ছেদন কবিয়া, তোমায় 
পুজ। দিব । এইরূপ মাননিক কবিযাঁ, প্রণাম পূর্বক, দে, আপন 
বন্ধুব সহিত, নিদিষ্ট স্থানে প্রস্থান করিল, পবে, নিজালষে 
প্রাতিগমন করিয়া, দেই অর্ধাঙ্গমুন্দবী রমণীর ছুঃনহ বিরহানলে 
দগ্ধহুদয হইয', আহা, বিহাব প্রভৃতি নমস্ত বিষয়ে প্ররতিশুন্য 
হইল, এবং, অষ্ট প্রহর, অনন্তমন! ও অনন্যকন্্মা হইয়া, কেবল 
নেই কামিনীৰ বিভ্রম বিলান আদি ধ্য।ন করিতে লাগিলু। 

তাহার সহচর, শ্বীষ প্রিয় ব্যস্তের এবধবিধ অপ্রতিবিধেয় 
ন্মরদশার প্রানুর্ভাব দেখিয়া, নিবতিশব বিষরমনা হইল, এবং 
অশেষবিধ চিন্তা করিয়াও, উপায়নিকপণে অনমর্থ হইয়া, 
পরিশেষে তাহাব পিতাঁৰ নিকট সবিশেষ নমস্ত নিবেদন করিল । 
তাহার পিতা, মস্ত শ্রবণ ও স্বচক্ষে সমস্ত অবলোকন করিয়া, 
বিবেচনা করিল, ইহার যেরূপ অবস্থা দেখিতেছি, তাহাঁতে, বোধ 
হয়, দেই কন্যার দহিত বিবাহ না হইলে, প্রাণত্যাগ করিতে 
পারে । অতএব, এ বিষয়ে উপেক্ষ। কব! বিধেয় নহে , যাহাতে 
ভ্বরায় ইহার অভীষ্ট দিদ্ধ হয়, নে বিষয়ে যত্রবান হওয়1 কর্তব্য 1 
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এই স্থির করিয়া, দীনদালের পিতা, গন্ধের মিত্রকে 
সমভিব্যাহারে লইয়া, নেই কন্ঠার পিত্রালয়ে উপস্থিত হইল 
এবং, ষথোচিত শিষ্টাচার ও মিষ্টালাপেব পর, গ্ৃহস্াীকে কছিল, 
আমি তোমার নিকট কিছু প্রার্থনা কবিভে আিয়াছি, যদি 
ভূমি, দষ। করিষা, প্রার্থন। পূর্ণ কবিতে সম্মত হও, ব্যক্ত কবি। 
সে কহিল, যদি সাধ্যাতীত না হয, অবশ্থ করিব, তাহাতে 
কোনও ন্দেহ নাই । এইরূপে গৃহস্বামীকে বচনবদ্ধ করিয়া, দীন- 
দাসেব পিতা, তাহাব নিকট, আপন প্রার্থনা ব্যক্ত করিলে, নে, 
তত্ক্ষণাৎ সম্মত হইযা, শুভ দিন ও শুভ লগ্ন নিদ্দারিত করিয1, 
কন্যাদান কবিল । তন্তবায়তনয়, অভিলফিত দাবপমাগম দ্বারা, 
রুতারধম্মন্য হইয়া, পবম সুখে কালহবণ কবিতে লাগিল । 

কিয়ৎ দিন পবে, দীনদীর, শ্বশুবালমে কর্্মবিশেষ উপস্থিত 
হওয়াতে, নিমন্ত্রতু হইযা, পুর বন্ধুকে নমভিব্যাহারে লউযা, 
পদ্থীর নহিত 'তথায় প্রস্থান করিল । রাজধানীব নিকটবর্তী 
হইলে, ভগবতী কাত্যায়নীর মন্দিব দীনদাসের দৃষ্টিগোচর 
হইল । তখন, পূর্বরূত মাননিক স্থতিপথে আরূঢ় হওয়াতে, 
নে মনোমধ্যে এই আলোচন। করিতে লাগিল, আমি অতিশয় 
অসত্যবাদী পামর , দেবীর নিকট মানিক করিয়া, বিস্বত 
হয়া রহিয়াছি, জন্মজন্মাম্তবেও, আমি এই গুরুতব অপরাধ 
হইতে নিষ্কৃতি পাইব না । যাহা হউক, এক্ষণে, ক্ষণমাত্র বিলম্ব 
ন। করিয়া, দেবীর ধারপরিশোধ করা৷ উচিত ৷ 

এইব্লূপ স্থির করিয়া, দীনদাস স্বীয় মহচরকে কহিল, মিত্র ! 
তুমি ক্ষণ কাল অপেক্ষা কর; আমি, দেবীদর্শন করিয়া, ত্বরায় 
প্রত্যাগ্ধমন করিতেছি । এই বলিয়া, তথায় উপস্থিত ও 
সন্গিহিত নরোবরে দ্বাত হইয়া, সে প্রথমতঃ যথাবিধি পূজা 
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করিল, অনস্তর, ভগবতি কাত্যায়নি ! বহু কাল হইল, আমি 
তোমার নিকট মানসিক করিয়াছিলাম , অগ্য তাহার পরিশোধ 
করিতেছি ।? এই বলিব, মন্দিরস্থিত খর লইয়া, ক্ষন্ধদেশে 
আঘাত করিবামাত্র, তাঁহার মন্তক, দেহ হইতে পৃথগ্ভূত 
হইয়।, ভূতলে পতিত হইল। 

দীনদারের আদিতে অনেক বিলম্ব দেখিয়া, তাহার বন্ধ 
তাহাব স্ত্রীকে কহিল, তুমি এই খানে থাক, আমি বন্ধুকে 
ডাঙ্ষিয়া আনি । এই বলিষা, তথায় গমন কবিধা, মানদব মধ্যে 
প্রবেশ পূর্জক, নে দেখল, দীনদাসেব মস্তক ও কলেবব পুথক 
প্ুথক পতিত আছে । তখন নে, হতবুদ্ধ হইযা, মনে মদে 
বিবেচন। কবিতে লাগিল, সংনাব অতি বিরুদ্ধ সান, কোনও 
ব্যক্তিই বোধ কাবনেক না, এ স্বয়ং পাণত্যাগ কবিষাছে, 
নকলেই বালবেক, আমি ভহাব শ্রীব দৌন্দধ্যে মোহিত হইয।, 
নির্বিত্বে আপন অনৎ অভিপ্রা দিদ্ধ করিবাঁব নিমিত্ত, ইভাব 
পগাণবধ কবিয়াছি । অকারণে, এরপ বিরূপ লোকাপবাদে 
দিত হওযা অপেক্ষা, প্রাণত্যাগ করাই বিধেয় । এই ভাবিয়া, 
নে ব্যক্তিও, তৎক্ষণাৎ, নেই খড্গ দ্বাবা, আপনাব মস্তকচ্ছেদন 
করিল। 

তন্তবাযতনয়1, বহু ক্ষণ 'একাঁকিনী দণ্ডাযমাঁন থাঁকিযা, 
তাহাদের অন্বেষণার্থে, দেবীর মন্দিরে উপস্থিত হইল , এবং, 
উভবকেই ম্বত পতিত দেখিয়া, বিবেচন! কবিল, দৈবছুর্বিপাকে 
আমার বে ছুববস্থা ঘটিল, তাহাতে বোধ করি, পুর্র্ঘ জন্মে 
অনেক মহাপাতক করিয়াছিলাম । যাহা হউক, যাবজ্জীবন 
বৈধব্যযন্ত্রণা ভোগ করিয়া, অসার দেহভার বহন করা বিড়ম্বনা 
মাত্র । আর, লোকেও বিশেষ ন! জানিয়া বলিবেক, এই স্ত্রী 


ষষ্ঠ উপাখ্যান। ৭৫ 


দুশ্চরিত্রা, আপন অভীষ্রনিদ্ধির নিমিভ, স্বামীর ও স্বামীর বন্ধুষ 
প্রাণবধ করিয়াছে । অতএব, সর্ধ প্রকারেই, আমার প্রাণ- 
ত্যাগ্গ কবা উপযুক্ত | 

এই বলিয়া, নেই শোৌণিতলিগু খা লইঘা, তন্তবায়তনয়! 
আত্মশিরশ্ছেদনে উদ্যত হইবামাত্র, দেবী, তৎক্ষণাৎ আবিভূতা! 
ভইয়া, তাহাব হস্ত ধরিলেন এবং কহিলেন, বসে ! আমি 
তোমাব নাহন ও রিবেচন1 দর্শনে প্রসন্ন হইয়াছি, বর প্রার্থন! 
কব। নে কহিল, জননি। যদি প্রনন্ন হইয়া থাঁক, ইহাদেৰ 
দুই জনের প্রাণদান কর । দেবী তথাস্ত বলিয়া, উভযের কলে- 
ববের সহিত মস্তকের যৌণ কবিতে আদেশ দ্যা, অস্তহিত। 
হইলেন | তত্তবায়তনয়া, কাত্যারনীব বচন শরবণে আহ্লাছে 
অন্ধপ্রার়। হইয়া, একের মণ্তক অন্যের শরীরে যোজিত কবিয! 
দিল। উভয়েই, ততক্ষণাৎ প্রীণদ'ন পাইয়া, গাত্রোথান করিল । 

এই রূপে উপাধ্যান শেষ করিয়া, বেতাল বিক্রনাদিত্যকে 
জিজ্ঞাসা করিল, মহাবাজ ! এক্ষণে কোন ব্যক্তি এ কন্ঠার 
স্বামী হইবেক, বল। বাজ। কহিলেন, শুন বেতাল । যেমন 
নদীব মধ্যে গঙ্গ। উত্তম, পর্ধাতেব মধ্যে স্থুমেরু উত্তম, রৃক্ষেব 
মধ্যে কপ্পতরু উত্তম, সেইরূপ, লমুদঘ অঙ্গের মধো, মস্তক 
উত্ধম , এই নিমিভে, শান্ত্রকারেরা মস্তকেব নাম উত্তমাঙ্গ রাখি- 
রাছেন। অতএব, যে ব্যক্তির কলেববে পূর্বস্বামীর উত্তমাঙ্গ 
যোজিত হইয়াছে, নেই তাহাব স্বামী হইবেক। 

ইহা শুনিয়া ব্তোল ইত্যাদি । 


অণ্তম উপাখ্যান 


পোিপিপশাশাপাপাশাাতাশর্পিলাচ 


বেতাল কহিল, মহারাজ ! শ্রবণ কব, 


চল্পা নগরে চন্দ্রাপীড় নামে নবপতি ছিলেন। তীহাব 
সুলোচনা নামে ভার্যা ও ত্রিভুবনসুন্দবী নামে পবম সুন্দরী 
কন্যা ছিল। কন্যা কালক্রমে বিবাহযোগ্যা হইলে, বাজ। 
উপবুক্ত পাত্রের নিমিত অতিশয় চিন্তিত হইলেন । নানাদেশীয 
রাজাবা ক্রমে ভ্রমে অবগত হইলেন, বাজ চন্দ্রাপীড়ের এক 
পবম সন্দরী কন্যা আছে, তদীয কূপ লাবণ্যেব মাধুবী দর্শনে 
মুনিজনেরও মন মোহিত হয় । তাহাবা সকলেই, বিবাভপ্রার্থনায়, 
নিপুণতর চিত্রকব দ্বাবা স্ব ন্ব প্রতিমুস্তি চিত্রিত করাইয়া, 
চন্দ্রাপীড়েব নিকট পাঠাইতে লাগিলেন ৷ বাছা, মনোনীত 
করিবাব নিমিত্ত, সেই সকল চিত্র কন্ঠাব নিকটে উপনীত কবিতে 
লাঁগিলেন। কিন্তু, কাহাবও ছবি তাহাব মনোনীত হইল না। 
তখন রাজা কন্যাব ম্বযং্ববেব আদেশ দিলেন। নে তাহাতে 
অসম্মতা হইয়া কহিল, তাত । স্বযত্বর ব্থা আড়ম্বব মাত্র , 
তাহাতে আমার প্রযোজন নাঁই। যে ব্যক্তি বিদ্যা, বুদ্ধি, 
বিক্রম, এই তিনে অসাধারণ হইবেক, আমি তাহাকেই পতিত 
পরিগৃহীত কবিব। 

কিযৎ দিন পরে, দেশান্তব হইতে, চারি বর উপস্থিত 
হইল। রাজা তাহাদিগকে স্ব স্ব গুণের পরিচয় দিতে বলিলেন | 
তন্মধ্যে এক ব্যক্তি কহিল, মহারাজ ! আমি, বাল্য কাঁল অবধি, 
বহু যত্তে ও বছ পরিশ্রমে, নান! বিগ্যার নিপুণ হইয়াছি , আর, 
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আমার 'এক অসাধারণ গুণ এই যে, গতিদিন, একখাঁনি মনোহর 
বস্ত্র প্রস্তত করিয়া, পাঁচ রত্বু মূল্যে বিক্রয় করি। তাহাব 
মধ্যে, সর্ধাপ্রে এক রত্বু ব্রাঙ্মণহস্তে নমর্পন করি; ছ্িতভীয় 
দেবনাৎ কবিয়া, তৃতীয় আপন অঙ্গে ধারণ কবি; চতুর্থ ভাবী 
ভার্ষ্যার নিমিত্ত বাখিয়া, পঞ্চম ছারা নিত্য, নৈমিত্তিক ব্যয়ের 
নির্বাহ করিয়া থাকি । এই গুণ আঁম। ভিন্ন অন্য কোঁনও ব্যক্তিব 
নাই । আর আমার রূপেব পরিচয় দিবার আবহ্টীকত। কি; 
মহাবাঁজ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিতেছেন ৷ দ্বিতীষ কহিল, আমি, 
জলচর, স্থলচব, সমস্ত পশু পক্ষীব ভাষা জানি, আমার সমান 
বলবান ত্রিভুবনে আর কোনও ব্যক্তি নাই, আর, আমার আকাব 
আপনকাঁব মক্ষেই উপস্থিত বহিয়াছে। তৃতীয় কহিল, আমি 
শান্ত্রে অদ্বিতীয়. আমাব পৌন্দর্ধ্য সাক্ষাৎ দেখিতেছেন, আপন 
মুখে বর্ণন কবিয়া, নির্লজ্জ হইবার প্রয়োজন কি। চতুর্থ কহিল, 
আমি শক্ত্রবিদ্া অধিতীয়, শব্দবেধী শব নিক্ষিপ্ত করিতে পালি ২ 
আর, আমার বপলাবণ্যেব বিষয পর্ঝত্র প্রাসিদ্ধ আছে, এবং 
আপনিও ম্বচক্ষে দেখিতেছেন । 

এই রূপে, ক্রমে ক্রমে, চাবি জনেব রূপ, গুণ ও বিগ্ভাৰ 
পরিচষ লইযা, বাঙ্জা মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন, 
চাবি জনকেই পে, গুণে, ও বিদ্যায় অবাধারণ দেখিতেছি, 
কাহাকে কন্তা দান কবি। অনন্তর, ত্রিভুবনস্ুন্দরীর নিকটে 
গিয়া, চাবি জনের গুণের পরিচয় দিযা, জিজ্ঞানা করিলেন, 
বসে । এই চারি বর উপস্থিত, তুমি কাহাকে মনোনীত 
কর। শুনিয়া, ত্রিভুবনসুন্দরী লজ্জায় অপোমুখী ও নিরুতবা 
হইয়া রহিল । 

ইহা কহিয়া, বেতাল জিজ্ঞাসা করিল, মহারাজ ! কোন 
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ব্যক্তি, যুক্তিমার্গ অনুসারে, ব্রিভুবননুদ্দরীর পতি হইতে পাঁধে। 
বাজ! কহিলেন, যে ব্যক্তি বন্ত্র নির্মাণ করিয। বিক্রয় কবে, 


নে" জাতিতে শুভ্র , যে ব্যক্তি পশু পক্ষীব ভাষা শিক্ষা করি- 
য়াছে, দে জাতিতে বৈশ্য , যে সমস্ত শানে পাবদশী হইযাঁছে, 
দে জাতিতে ব্রাহ্মণ; কিন্ত, শস্ত্রবেধী ব্যক্তি কন্াব নজ্জাতীয , 
নেই, শান্ত ও যুক্তি অনুমাবে, এই কন্যাব পবিণেতা হইতে 


পারে। 
ইচ্কা শুনিয। বেতাল ইত্যাদি । 


অধম উপাখ্যান 


বেতাল কহিল, মহারাঞ্জ 

মিখিলানথবে গুণাধিপ নামে রাজা ছিলেন | দক্ষিণদেশীয়, 
চিবপ্জীন নামে, বজংপুত, তাহাব বদান্থতা ও গুণগ্রাহকত। 
কীর্তি শ্রবণ কবিয়া, কর্মের প্রার্থনার, ভাহাব রাজধানীতে উপ- 
স্থিত হইল | কিন্ত, তাহাব ছুবদৃষ্ট ক্রমে, বাজ তৎকাঁলে, নর্ধ 
ক্ষণ আন্তঃপুরবানী হইযা, মহিলাগণেন নহবানে কাঁলষপন কব 
তেন, বহু কালেও এক বাব রাজসভার উপস্থিত হইতেন না 
সংবৎদর অতীত হইল, তথাপি চিবগ্জীব রাজাব নাক্ষাৎ্ক(র- 
লাভ করিতে পাবিল না, এ দিকে, ব্যয়নির্ঝাহেব জন্য, 
যৎকিঞ্চিৎ যাহ। ননভিব্যাহাবে আনিরাছিল, তাহ! ক্রমে ক্ষয় 
প্রাণ্ড হইল । 

এই রূপে নিতান্ত নিঃনন্বল হইযা, চিরঞ্জীব মনে মনে 
বিবেচন। কবিতে লাগিল, প্রা নংবৎদব অতীত হইল, আশা- 
রাক্ষনীর মায়াষ মুগ্ধ হইবা, শ্বরৃত্তি দেবার গ্রত্য।শায, দূর দেশ 
হইতে আদিয়। রাজ্যতন্ত্রপবাগুথ স্্রীপরতন্ত্র রাজাব আশ্রয় লই- 
য়াছি । অভীষ্টসিদ্ধিব কথা দূরে থাকুক, এ পর্য্যন্ত তাহার সাক্ষাৎ 
কারলাভ করিতেও পারিলাম না । দেবতা, কত দিনে, আমার 
প্রতি গ্রদরন হইযা, রাজাকে অন্তঃপুব হইতে বহির্গত হইবার 
মতি ও প্রবৃত্তি দিবেন, তাহ।ও বুঝিতে পারিতেছি না। আর, 
এ ব্যক্তিকে অমাত্যায়ত্ত দেখিতেছি, স্বয়ং রাজকার্যে মনোযোগ 
করেন না! । কিন্তু, রাজ স্বায়ত্ব না হইলেও, তাহার নিকট 
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মাদ্বশ জনের অনায়াসে শপ্রার্থনাসিদ্ধির সম্ভাবনা নাই। আর, 
অস্তঃপুর হইতে বহির্গত হইলেই, যে আমি, এতাদৃশ ব্যক্তির 
নিকট প্রার্থনা করিয়া, কৃতকার্য হইতে পারিব, তাহারই বা 
নিশ্চয় কি। বিশেষতঃ, এক্ষণে আমি নিঃসম্থল হইলাম; ভিক্ষা 
দ্বারা উদবান্নংগ্রহ ব্যতিরেকে, এ স্থলে অবস্থিতি করিবাবও 
উপায় নাই। কিন্তু ভিক্ষাবৃত্তি স্বত্যুবন্ত্রণা। অপেক্ষাও সমধিক 
ক্রেশদায়িনী। অতএব, এক অনিশ্চিত শ্বরৃত্তিলাভেব প্রতাশায়, 
অন্য এক শ্রুতি অবলম্বন কবা, নিতান্ত নির্ুণ ও কীঁপুরুষেব 
কম্ম। ফলতঃ, আশাব দানত্বস্বীকাব কবিলেই, নিঃবন্দেই, ছুঃনহ 
ক্লেশ ভোগি কবিতে হয। যে ব্যক্তি, আশাকে দ্ানী করিন।, 
সকল ক্লেশেব মণ্ডকে পদার্পণ কবিষাছে, তাহারই জীবন সার্থক, 
যদি নংদাবে কেহ সুখী থাকে, তবে নে ব্যক্তিই যথার্থ সুখী। 
অতএব, অগ্যই আমি, বংনাবাশ্রমে জলাগ্ুলি দিয়া, অবণ্যে 
গিয়া, জগদীশ্ববের আরাধনাষ প্রর্ত্ত হইব । এই'নিশ্চয় কবিয়া, 
মিথিলাপবিত্যাগ পুক্ধক, চিরঞ্জীব অবণ্যে প্রবেশ কবিল। 

কিয়ৎ দ্রিন পরে, রাজা গুণাধিপ, অস্তঃপুর হইতে বহির্গত 
হইয়া, পুনর্বার রাঁজকার্য্ে নিবিষ্টমনা হইলেন, এবং, কতিপয় 
দিবসের পব, দৈন্য সামন্ত নমভিব্যাহারে* কবিয়া, মহালমা- 
রোহে, স্গয়ায় গমন করিলেন । নানা বনে ভ্রমণ কবিয়া, 
পরিশেষে তিনি, এক ম্বগের অনুনবণক্রমে, অশ্বারোহণে, 
একাকী, অরণ্যের নিবিড়তর প্রদেশে প্রবি হইলেন । সকল- 
ভূবনপ্রকাশক ভগ্রবান কমলিনীনায়ক অস্তাচলচুড়াবলম্বী হইলে, 
চারি দিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইতে লাগিল; এবং নে স্বগও 
দৃষ্টিপথের বহিভূর্ত হইল । এ 

রাজা, যৎপরোনাত্তি ভীত ও ক্ষুৎপিপানায় অভিভূত হইয়া, 
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সাতিশয় বিষ ও চিস্তাকুল হইলেন । কিন্তু, ভয়ক্ষোভ অপেক্ষা, 
বুভূক্ষ৷ ও পিপাসার যন্ত্রণ।, ক্রমে ক্রমে, অধিকতর প্রবল হইয় 
উঠিল। তিনি, নিতান্ত অধৈর্ধ্য হইয়া, ইতস্ততঃ জলের অন্বেষণ 
করিতে কবিতে, অরণ্যের মধ্যে অসম্ভাবিত কুগির দর্শনে 
নাতিশয় হুষ্টমনা হইলেন ৷ রজঃপৃতত চিরপ্ত্রীব, বিষয়বিরক্ত 
হইম্না, এ কুটীবে তপস্যা! করিতেছিল। তথায উপস্থিত ও 
কুীবদ্বাবে দণ্ডায়মান হইযা, কৃতাঞ্জলিপুটে, কাতরতাপ্রাদর্শন 
পূর্বক, রাজা জলদান দ্বাব৷ প্রণদানপ্রার্থনা করিলেন! চিরঞ্জীব, 
আতিথেযতাপ্রদর্শন পুর্কাক, তৎক্ষণাৎ, তপোবনন্ুলভ মসুন্বাদ 
ফল ও সুশীতল জল প্রদান কবিল। 

বাজা, ফল ও জল পাইরা, ক্ষধানিরত্তি ও পিপাদা শাস্তি 
করিলেন, এবৎ নিবতিশখ পবিতৃপ্ত হইয়া, আপনাকে পুন- 
জীবিত বোধ করিতে লাগিলেন, পবে, মহোপকারক চিব- 
গীবেব ভাবদর্শনে, প্ররূত খষি বলিয। বোধ না হওয়াতে, বিনয়- 
নত বচনে বলিলেন, মহাশব ! আপনি আমাব যে মহোপকার 
করিলেন, তাহাতে আমি আপনকার নিকট চিরক্রীত রহিলাম ॥ 
এক্ষণে, এক অনুচিত প্রার্থন। দ্বারা, ধষ্টতাপ্রকাশে প্রবৃত্ত হইতেছি, 
অনুগ্রহ পূর্বক অপরাধমার্জন। করিবেন । আমি ক্রিয়! দ্বার। 
আপনাকে বিশুদ্ধ তপস্বী দেখিতেছি ; কিন্ত, আকার ইঙ্গিত 
দর্শনে, কোনও ক্রমে, প্রাকৃত তপন্থী বলিয়া বোধ হইতেছে না। 
এ বিষয়ে আমার গুরুতর সংশয় উপস্থিত হইযাছে। আপনি, 
প্রাণনংশয় সময়ে, জলদান দ্বারা, আমায় প্রাণথদান করিয়া- 
ছেন; এক্ষণে, কৃপ। প্রদর্শন. পূর্বক, সংশয়াপনোদন ছারা, 
আধায় চরিতার্থ ক্ষন 1 

চিরগ্তীর, রাজার অনুরোধলঙ্ঘনে অসমর্থ হইয়া, আত্মপরিচয়- 
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প্রদান পূর্বক কহিল, আমি, লোকমুখে মিথিলাধিপতি রাজ! 
গুণাধিপেব আশ্রিতপ্রতিপালনকীত্তি বণ করিয়া, কশ্ম্ার্থনায়, 
উহার বাজধানীতে গিযাছিলাম। কিন্ত, আমাব ভাগ্যদে যে, 
বাজী, বিষয়সস্তোগে আনক্ত হইরা, সংবৎনবমধ্যেও, অন্তঃগুব 
হইতে বহির্গত হইলেন না। তৎপবে, নানা কারণে বিবক্ত হইয়।, 
আমি অবণ্যবান আশ্রয করিয়াছি। কিন্তু, জাতিম্বভাবিদ্ধ 
রজোগুণের আতিশব্যবশতঃ,, আমাৰ অন্তঃকবণ পাত্বিক কার্ষো 
অনুবক্ত হইতেছে না, এখনও বাজনপ্রক্লতিসুলভ বিষযাগুবাথে 
বিচলিত হইতেছে । অতএব, আপনকাব এ সংশব নিতান্ত 
অমূলক নহে, আপনি উত্তম অনুভব করিরাছেন। রাজা! 
্টনিরা, মনে মনে, নিবতিশব লজ্জিত হইলেন , কিন্তু, তখন 
কিছু মাত্র ব্যক্ত ন!। কবিনা, চিরঞ্জীবেব অনুমতিগ্রহণ পূর্বক, 
তদীয় কুীরেই রজনীবাপন করিলেন । £.. 

পব দিন, প্রভাত হইব! মাত্র, বাজা গুণাধিপ, আত্মপবিচয়- 
গুদাঁন পুর্বাক, চিব্গীবকে বাজধানীতে লইয়া গেলেন; এবং, 
নাতিশয অনুগ্রহভাজন ও প্রিয্পাত্র করিয়া, আপন নিকটে 
রাখিলেন। তদবধি, তিনি, তাহাব প্রতি, সতত, দাতিশব 
সদয় ব্যবহাৰ কবিতে লাগিলেন । নে ব্যক্তিও, তদীয় নিদেশ 
সম্পাদনে, প্রাণপণে বত্ব ক্বিতে লাখিল। 

একদা রাজা, অনুল্পঙ্ঘনীয় প্রয়োজনবিশেষ বশতঃ, চিরপ্ী- 
বকে দেশান্তরে প্রেবণ কবিলেন। নে, রাজকাধ্যবম্পাদন করিয়া, 
প্রত্যাগমনকালে, অর্ণবকুলে এক অপূর্ব দেবালয় দেখিতে পাইল । 
তন্মধ্যে প্রবেশ পূর্বক, দেবদর্শন, করিয়া, চিরগ্রীব বহির্গত হইবা 
মাত্র, এক পরম সুন্দরী কামিনী সহসা তাহার নম্মুখবঞ্তিনী 
হইল । তদীষ কোমল কলেবরে লোকাতিগ লাবণ্য অব- 
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লোকনে মোহিত হইয়া, চিরপ্ীব একতান মনে নিরীক্ষণ করিতে 
লাঁগিল। নেই রমণী, তাহার এইরূপ ভাব দেখিয়া, জিজ্ঞাসা 
করিল, অহ্ে প্ররুষবর ! তুণি, কি নিমিতে, এ স্থানে আদিয়াছ? 
এবং, কি নিমিতেই বা চিত্র।পতের ন্যায়, দণ্ডায়মান রহিষাছ। 
টিবস্ীব কহিল, কার্য বশতঃ দেশান্তরে গিয়াছিলাম , কার্ধ্য 
শেষ করিযা, স্বদেশে গ্রতিগমন করিতেছি , কিন্তু, অকম্মাৎ, 
তোমাৰ অলৌকিক রূপ লাবণ্য দর্শনে, মোহিত ও হতবুদধি 
হইযা, দণ্ডাযমান আছি । তখন, বেই সীমন্তিনী কহিল, তুমি 
এই সরোববে অবগাহন কব, তাহা হইলে, আমি তোমাব 
আজ্ঞানুবন্তিনী হইব । 

চিরপ্বীব, শ্রবণ মাত্র, অতিমাত্র হ্ৃষ্ট হইয়া, সবোববে অব- 
গান কবিল , কিন্ত, জলেব্‌ মধ্য হইতে মৃক্তক উত্তোলিত কবিয়! 
দেখিল, আপন আলযে উপস্থিত হইয়াছে । তখন দে, যৎ- 
পবোনাস্তি বিস্মরাবিষ্ট হইয়া, আর্দ্র বন্ত্র পরিত্যাগ করিল, 
এবং, অবিলম্বে নবপতিগোঁচবে উপস্থিত হইযা, পুর্কাপব মস্ত 
বৃত্তান্ত নিবেদিল। এই অদ্ভুত ব্যাপার কর্ণগোচর করিয়া, রাজা 
'গতিশর চমত্ক্ৃত হইলেন, এবং কহিলেন, তুমি ত্ববাধ আমাষ 
স্থানে লইয়। চল | অনভ্ভব, উভয়ে, অমুচিত যাঁনে আবোহণ 
পূর্বাক, অর্ণবতীরে উপস্থিত হইয়া, দেই দেবালয়ে প্রবেশ 
করিলেন , এব যথোচিত ভক্তিযোগ নহকাঁরে, পুজা ও প্রণাম 
করিয়া, বহির্গত হইলেন | 

এই সময়ে, সেই সর্বাঙ্গনুন্দরী রমণী, রাজার বম্মুখে আলিয়া, 
দণ্ডায়মান হইল, এবং, তদদীয় 'দীন্দর্ধ্য দর্শনে মোহিত হইযা 
কহিল, মহারাজ ! আমার প্রতি যে আজ্ঞা করিবেন, তাহাই 
শিরোধার্ধ্য করিব । রাজা কহিলেন, বদ্দি তুমি, আমার বাকা 
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অনুসারে, কার্ধ্য করিতে চাও, আমার প্রিয়পান্র চিরন্রীবের 
সৃহধর্শিণী হও) দে কহিল, আমি তোমার রূপের ও গুণের 
বশীভূত হইযাছি , এমন স্থলে, কেমন করিষা, উহার সহধর্ষিণী 
হইব । রাজা কহিলেন, তুমি এইমাত্র অঙ্গীকার করিয়া, আমার 
আদেশ অনুনারে কম্ম করিবে । অজ্জনেরা, প্রাণ পর্য্যন্ত পণ 
করিয়া, গ্রতিজ্ঞাপ্রতিপালন করেন। অতএব, আপন বাক্যরক্ষা। 
কর, চিরপ্বীবের সহধর্ষ্িণী হও । পরিশেষে, সেই কামিনী 
সম্মতি প্রদর্শন করিলে, বাঁজ।, গান্ধন্প বিধান দ্বারা, উভষকে 
পরজ্পর সহচর কবিন! দিয়া, শাপন দমভিব্যাহাবে, বাজধানীতে 
লইয়া গেলেন, এবং তাহাদেব জচ্ছন্দরূপ জীবিকানির্বাচের 
যথোচিত ব্যবস্তা করিয়া দিলেন । 

বেতাল জিজ্ঞীসিল, মহাবাজ | বাজ। ও চিবন্ধীবেব মধ্যে, 
কোন ব্যক্তির অধিক লৌজন্য ও উদারধ্য প্রকাশ হইল। বাজ 
কহিলেন, চিবন্ীবের । বেতাল কহিল, কি পগ্রকাবে। বিক্রু 
মাদিত্য কহিলেন, রাজ! পরিশেষে চিবগ্ভীবেব ন:না মঙোপকাৰ 
কবিলেন, বথার্থ বটে, কিন্তু, চিরঞ্জীব, যৃগযাদ্িবসে, ফল, জল, 
ও আশ্রয় দান দ্বাবা, রাজাব যে উপকাব কবিষাছিল, তার 
নহিত ও সকলের ভুলন! হইতে পারে না । 

ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি। 


আভিপীপাউিউিপাাপি্িও সাপ সী 


নবম উপাখ্যান। 


বেতাল কহিল, মহারাজ ! 

মগধপুব নামে এক নগর আছে। তথায় বীববর নামে 
রাজা ছিলেন । তাহাঁব অধিকারে, হিমণ্যদত্ত নামে, এক অশ্বর্য্য- 
শালী বণিক বাস করিত । এ বণিকেব, মদননেনা নামে, এক 
পরম সুন্দরী কন্যা ছিল । খতুরাজ ব্সস্ত সমাগত হইলে, 
মদনসেনা, স্বীয় সহচবীবর্গ নমভিব্যাহারে, উপবনবিহাবে গমন 
কবিল। দৈবযোগে, ধর্মদত্ত বণিকের পুক্র সোমদত্ও, পরি- 
ভ্রমণবাসনায়, সেই দময়ে, এ উপবনে উপস্থিত হইল। সে. 
কিয়ৎ ক্ষণ, ইতস্ততঃ ভ্রমণ কবিষা, দ্র হইতে দর্শন কবিল, 
এক পরম সুন্দবী, পূর্ণ যৌবনা কাঁমিনী, সখীগণ সহিত, ভ্রমণ 
কবিতেছে । ক্রমে ক্রমে নিকটবত্তী হইয়।, সোমদত্ত, মদনসেনার 
অপামান্য রূপ লাবণ্য নয়নগোচর কবিয়া, মোহিত হইল , এবং, 
নিতান্ত অধৈর্ধ্য হইয়া, তাহার নিকটে শিষা কহিল, সুন্দবি ! 
তুমি আমাব প্রতি প্রদত্ন হও, আমি, তোমাৰ অলৌকিক 
রূপলাবণ্য দর্শনে, নিতান্ত বিচেতন হইয়াছি। অধিক আব কি 
বলিব, বদি আমার প্রতি অনুকূল না হও, তোমার লমক্ষে 
আত্মঘাতী হইব। 

মদননেনা শুনিয়া, সাতিশয ব্যাকুল হইয়ী, সোমদণ্তকে, 
অশেষ প্রকারে, সছুপদেশপ্রদান করিল, কিন্ত, কোনও গুকাবে, 
তাহাকে প্ররুতিচ্ছ করিতে পারিল না| সোমদ্ভ, অধিকতর 
অধৈর্ধ্য ও ব্যাকুল হইয়া, অঞ্জলি বদ্ধ করিয়া, অশ্ুন্যুখে, লন্দুখে 
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দণ্ডায়মান রহিল। তখন মদ্ননেনা, উদারশ্বভাবতা বশতঃ, 
পরের প্রাণরক্ষা করা প্রধান ধম্ম বোধ করিয়া, কহিল, 
আগামী পঞ্চম দ্রিবপে, আমার বিবাহ হইবেক, তৎপরে শ্বশুরা- 
লয়ে যাইব । প্রতিজ্ঞা করিতেছি, অগ্রে তোমাব সহিত সাক্ষাৎ 
ন। করিয়া, স্বামিসেবায় প্রবৃত্ত হইব না। তুমি এক্ষণে জ্মান্ত 
হও, গৃহে গমন কর। দোমদত্ত, মদনদেনার বাক্যে আশ্বানিত 
হইয়া, বিশ্বানিত মনে, গৃহে গমন করিল। 

তৎপরে, পঞ্চম দিবসে পবিণীতা। হইঘা, মদনসেনা শ্বশুরালয়ে 
গেল। বজনী উপস্থিত হইলে, গৃহজনেবা তাহাবে শযনাগারে 
প্রবেশিত করিল । সে, সর্ধাঙ্গ বন্ত্রারত কবিয়া, মৌন অবলম্বন 
পূর্বক, শয্যার এক পার্সে উপবিষ্টা বহিল। তাহাব স্বামী, 
পবম সনাদবে করগ্রহণ পূর্বক, প্রি নম্তাষণ কবিতে লাগিল । 
কিন্তু মদননেনা, তৎকালোচিত নবোঢ়াচেষ্টিতনমুদয়েব বৈপ- 
বীত্যে, নোমদত্তেব রৃতান্ত বর্ন কবিয়া কহিল, যদি ভুমি 
আমায় তাহার নিকটে যাইতে অনুমতি না দাও, আমি আত্ম- 
ঘাতিনী হইব। তাহার স্বামী প্রথমতঃ বিস্তব নিষেধ কবিল, 
পবে তাহার আগ্রহেব আতিশয্য দেখিয়া কহিল, যদি তুমি 
নিতান্তই তাহাব নিকটে যাইতে চাও, যাও, আমি নিষেধ 
করিতে পারি না; প্রতিজ্ঞাপ্রতিপালন অবশ্যকর্তব্য বটে । 

মদননেনা, এই রূপে স্বামীর নম্মতিলাভ কবিয়া, অর্দরাত্র 
সমযে, একাকিনী সোমদত্তেব আঁলয়ে চলিল 1 বাজপথে উপস্থিত 
হইলে, এক তক্কর তাহার সম্মুখে আনিয়া জিজ্ঞানিল, সুন্দবি ! 
তুমি কে, এবং সর্বাঙ্গে সর্বপ্রকার অলঙ্কাব পরিয়া, এ 
ঘোর রজনীতে, কি অভিপ্রায়ে, কোঁথায যাইতেছ ! তোমায় 
একাকিনী দেখিতেছি, অথচ, তোমার অন্তঃকরণে ভয়সঞ্ধার 
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লক্ষিত হইতেছে না। মদনদেনা কহিল, আমি হিরণ/ও 
শ্রেষ্ঠীর কন্যা , আমাব নাম মদনসেন1, প্রতিজ্ঞা প্রতিপালনের 
জন্য, নোমষদত্ের নিকটে যাইতেছি | 

চোব শুনিয়া, ঈষৎ হ।দিয়, তাহার গাত্র হইতে অলঙ্কার- 
গ্রহণের উদ্যম কবিলে, মদননেনা ব্যাকুল হইয়া, ক্লুতার্জ- 
লিপুটে, পূর্বাপর নমস্ত বৃত্তান্তেব নির্দেশ করিনা কহিল, ভ্রাতঃ । 
আমি, অনেক যত্বে, স্বামীকে সম্মত কবিযা, তাহার অনুমতি 
লইয়া, প্রতিজ্ঞাভাব হইতে মুক্ত হইবার উপায় করিয়াছি . 
তুমি, আমার বেশভঙ্গ রিয়া, প্রতিবন্ধকতাচরণ করিও না| 
এই স্থানে অবন্থিতি কব, প্রতিজ্ঞ কবিতেছি, প্রত্যাগমন- 
কালে, সমস্ত অলঙ্কাব তোমাৰ হস্তে বমর্পণ কবিয়া যাইব। চোর, 
মদননেনাব বাক্যে বিশ্বান করিয়।, তাহাকে ছাড়িয়া দিল; এবং, 
সেই স্থানে উপবিষ্ট হইয়া, অলঙ্কারের প্রত্যাশায়, তীয় প্রত্যা- 
গমনের প্রতীক্ষা কবিতে লাগিল। 

মদনবেনা, সোমদত্তের শযনাগারে প্রবেশ করিয়া, তাহাকে 
সুপ্ত দেখিয়। জাগরিত কবিল। বোমদত্ব, মদনদেনার অসস্ভা বিত 
সমাথমে বিন্ময়াপন্ন হইয়া, জিজ্ঞান! করিল, তুমি, এই ঘোব 
রজনীতে, একাকিনী কি প্রকারে কোথা হইতে উপস্থিত হইলে | - 
ম্দননেন। কহিল, বিবাহে পব শশুরালয়ে গিয়াছি, তথা 
হইতে আদিতেছি। কয়েক দ্িবন হইল, উপবনবিহারকালে, 
তোমার নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিযাছিলাম, নেই প্রীতিজ্ঞাব 
প্রাতিপালনার্থে উপস্থিত হইয়াছি, এক্ষণে তোমার ইচ্ছা 
বলবতী। নোমদত্ত জিজ্ঞানিল, তোমার পতিব নিকটে এই 
রৃত্বান্ত ব্যক্ত করিয়াছ কি না। সে উত্তর দিল, তাহার নিকটে 
সকল বিষয়ের অবিকল বণন করিলাম, তিনি, শুনিয়া ও: 


৮৮ বৰেডীলপঞ্চবিংশতি | 


বিবেচন। করিয়া, কিঞ্চিৎ কাল পরে, অনুমতিপ্রদান করিলেন ; 
তৎপরে তোমার নিকটে আলিয়াছি । 

সোমদত্ত কিয়ৎ ক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিল, আমি পরকীয় 
মহিলার অঙ্গস্পর্শ করিব না; শান্দ্রে সে বিষয়ে সবিশেষ দোষ 
নির্দেশে আছে। যাহা হউক, তোমার বাক্যনিষ্ঠায ও তোমার 
পতির ভদ্্রতায়, অতিশয় প্রীত হইলাম । অকপট হৃদয়ে 
বলিতেছি, তুমি প্রাতিজ্ঞাভার হইতে মুক্ত হইলে , এক্ষণে যাও, 
প্রকৃত প্রস্তাবে পতিশুশ্রষায় প্রত হও । 

তদনন্তর, মদননেনা, প্রত্যাবর্তনকালে, মলিল্ঃচের নিকটে 
উপস্থিত হইপ | নে, তাহাকে ত্বরায় প্রত্যাগত দেখিয়।, কারণ 
জিজ্ঞাসিলে, মদনসেন। সবিশেষ নমস্ত বর্ণন করিল। চোব 
শুনিয়া, যৎপবোনাস্তি আহ্লাদিত হইয়া, অকপট হৃদয়ে কহিল, 
আমার অলঙ্কারেব প্রয়োজন নাই । তুমি অতি সুশীলা ও নত্য- 
বাদিনী। ধন্মে ধর্মে, তোমার যে সতীত্ববক্ষী হইল, তাহাই 
আমার পরম লাভ । তুমি নির্বিদ্জে শ্বশুরালযে গমন কর। এই 
বলিয়া চোর চলিয়া গেল । অনন্তর, মদনসেন। স্বামীব সন্নিধানে 
উপস্থিত হইলে, দে, আর তাহাব সহিত পূর্লবৎ সম্ভাষণ ন। 
করিয়!, অগ্রনন্ন মনে শয়ান রহিল । 

ইহা কহিয়া, বেতাল বিক্রমাদিত্যকে জিজ্ঞাসিল, মহারাজ ! 
এই চারি জনের মধ্যে কাহার ভদ্রতা অধিক । রাজা উত্তর 
দিলেন, চোরের । বেতাল কহিল, কি প্রকারে । বাজ 
কহিলেন, মদনসেনার স্বামী, তাহাকে অন্যসংক্রান্তহৃদয়৷ দেখিয়া, 
পরিত্যাগ করিয়াছিল, প্রশস্ত মনে সোমদত্তের নিকটগ্রমনে 
অনুমতি দেয় নাই; তাহা। হইলে উহার মন এখন অপ্রসন্ন হইত 
না। আর, সোমদত্ত, উপবনে তাদ্বশ অধৈর্ধ্য প্রদর্শন করিয়া, 
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এক্ষণে, কেবল রাজদওভয়ে, মদনসেনার সতীত্বভঙ্গে পরাখুখ 
ইইল, আন্তরিক ধন্মভীরুত প্রযুক্ত নহে। আব, মদননেন। 
সোমদত্তের নিকট প্রতিজ্ঞ। করিয়াছিল, এবং প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন 
কবা উচিত কর্ম বটে, কিন, স্ত্রীলোকের পক্ষে, সতীত্বপ্রাতি- 
পালন করাই নর্ধাপেক্ষা প্রধান ধর্ম | সুতরাং প্রাতিজ্বাভঙ্গ- 
ভয়ে, সতীত্বভঙ্ষে প্রবৃত্ত হওযা, অনতীব কম্ম বলিতে হইবেক , 
অতএব, তাহার এই সত্যনিষ্ঠা নাধুবাদযোগ্য নহে । কিন্তু, চোঁব 
স্বভাবতঃ অর্থগৃর,, সে যে মহামূল্য অলঙ্কাব মস্ত হস্তে পাইয়া, 
মদনসেনাব সতীত্বরক্ষাশ্বণে নত্তষ্ট হইযা, লোভলংববণ পুর্দক, 
তাহাকে অক্ষত বেশে গমন কৰিতে দিল, ইহা অক্লত্রিম 
শুদায্োর কার্য, তাহার সন্দেহ নাই । 
ইহা শুনিষা বেতাল ইত্যাদি ৷ 


দশম উপাখ্যান 


বেতাল কহিল, মহারাজ । 

গৌড়দেশে বর্ধমান নামে এক নগর আছে । তথায়, গুণ- 
শেখর নামে, অশেষগুণসম্পন্ন নরপতি ছিলেন । তাহার প্রধান 
অমাত্য অভয়চন্দ্র বৌদ্ধধর্্মাবলম্বী । নবপতিও, তদদীয় উপদেশের 
বশবর্তী হইয়া, বৌদ্ধ ধর্ম অবলম্বন করিলেন, এবং, ন্বযৎ 
শিবপুজা, বিষ্পুজা, গোদান, ভূমিদান, পিতৃক্কত্য প্রভৃতি 
শাস্্রবিহিত অবশ্যকর্তব্য ব্রিন্যাকলাপে এককালে জলাঞ্জলি দিযা, 
মন্ত্রিগপান অভষচন্দ্রেব প্রতি আদেশ দিলেন, আমার রাজ্য 
মধ্যে, যেন এই বমস্ত অবৈধ ব্যাপার আব প্রচলিত ন। থাকে। 

সর্ধাধিতাবী, বাজকীম আজ্ঞা অনুনারে রাজ্য মধ্যে এই 
ঘোষণাপ্রদান কবিলেন, যদ্দি, অতঃপব, কৌনও ব্যক্তি এই নকল 
বাজনিষিদ্ধ অবৈধ কম্মেব অনুষ্ঠান করে, বাজ! তাহার সর্বান্ব- 
হুবণ ও নির্বাসনরূপ দণগুবিধান করিবেন । প্রক্কারা, কুলক্রমাগত 
[চার ও অনুষ্ঠট7নেব পবিত্যাগে নিতান্ত অনিচ্ছু ও রাজান প্রতি 
মনে মনে নিবতিশষ অসন্তুষ্ট হইযাও, দণ্ডভয়ে, প্রকাশ্য রূপে 
তদনুষ্ঠানে বিরত হইল । 

এক দিবন, অভয়চন্দ্র রাজার নিকট নিবেদন করিলেন, 
মহারাজ । নংক্ষেপে ধর্মশাস্ত্রের মন্্রগাকাশ করিতেছি, শ্রবণ 
করুন। এ জন্মে, কোনও ব্যক্তি কাহাবও প্রাণহিংসা করিলে, 
হতপ্রাণ ব্যক্তি, জন্মান্তরে, এ প্রাণঘাতকের প্রাণহস্তা হয় । এই 
উৎ্কট হিংসাপাপের প্রবলতা প্রযুক্তই, মানবজাতি, নংসারে 
আ.'সয়া, জন্মমতুযপরল্পরারূপ ছুর্ভেগ্ শৃঙ্খলে বদ্ধ থাকে । এই 
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নিমিত্ই, শান্ত্রকারের। নিরূপণ করিয়াছেন, অহিংসা, মনুষ্যের 
পক্ষে, অর্বপরধান ধর্মা। মহারাজ ! দেখুন, হরি, হর, বিরিঞিঃ 
প্রভৃতি প্রধান দেবতারাও, কেবল কর্ম্দদোষে, সংসারে আসিয়া, 
বারংবার অবতার হইতেছেন। অতএব, অতি প্রবল জন্ত 
হস্তী অবধি, অতি ক্ষুদ্র জন্ত কীট পধ্যন্ত, প্রত্যেক জীবের 
প্রাণরক্ষা কবা বর্বপ্রধান কন্ম ও পরমপবিত্র ধম্ম। আব, 
বিব্চেনা করিয়া দেখিলে, মনুষ্যেব। যে পরমাংন দ্বারা আপন 
মাংসর্দ্ধি কবে, ইহা অপেক্ষা গুরুতব অধন্ম ও যাব পব নাই 
অমৎ কন্ম আর নাই। এবংবিধ ব্যক্তির, দেহান্তে নরকগামী 
হইযা, অশেষ প্রকানে যাতনাভোগ কবে। বিশেষতঃ, ঘে 
ব্যক্তি, স্বদৃষ্টান্ত অনুবারে, অন্যের দুঃখ বিবেচনা ন! করিয়া, 
প্রীণহিংস। পূর্বাক, মাংসভক্ষণ দ্বাবা, স্বীয বদন! পবিতৃপ্ত করে, 
সে রাক্ষন , তাহার আযু, বিদ্যা, বল, বিত্ত, যশ প্রভৃতি হান 
প্রাপ্ত হয়, এবং দে কাণ, খঞ্জ, কুজ, মুক, অন্ধ, পঙ্গু, বধিব 
রূপে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করে । আর, স্ুবাপান অপেক্ষা 
গুরুতর পাপ আব নাহ । অতএব, জীবহিংসা ও স্ুরাপান, 
নর্ধ গ্রাসে, পবিত্যাগ কর! উচিত । 

ঈদৃশ অশেষবিধ উপদেশ দ্বাবা, অভয়চন্দ্র বৌদ্ধ ধর্ে 
রাজার এরপ শ্রদ্ধ। ও অনুবাগ জন্মাইল যে, যে ব্যক্তি, তাহার 
সমক্ষে, এ ধন্মের প্রাশংনা করিত, সে অশেষ প্রকারে রাঁজ- 
প্রনাদভাজন হইত। ফলতঃ, রাজা, সবিশেষ অনুবাগ ও 
ভক্তিযোগ সহকারে, স্বীয় অধিকাঁরে, অবলম্বিত অভিনব ধর্মের 
বুল প্রচার করিলেন । 

কালক্রমে রাজার লোকান্তরপ্রাপ্তি হইলে, তাহার পুজ্র 
পর্ব পৈতৃক দিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন । তিনি, সনাতন 
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ধেদশাস্ত্রের অনুবর্তী হইয়া, বৌদ্দিগের যথোচিত তিরক্ষার ও 
নানাপ্তকার দণ্ড করিতে লাগিলেন , পিতার প্রিষপাত্র গ্রধান 
ম্ত্রীকে, শিরোমুণ্ডন পূর্বক, গর্দভে আবোহণ ও নগ্ররপ্রাদক্ষিণ 
কবাইয়া, দেশবহিষ্ষুত কবিলেন , এবং, বৌদ্ধ ধর্মের নমূলে 
উন্মুলন কবিয়া, বেদবিহিত নাতন ধর্মের পুনঃস্থাপমে অশেষ- 
প্রকার যত্ব ও প্রয়ান কবিতে লাগিলেন । 

কিয়ৎ দ্রিন পবে, খতুরাজ বসন্তেব সমাগমে, রাজা ধর্ম্মধ্বজ. 
মহিষীত্রয় নমভিব্যাহানে, উপবনাবহাবে গমন কবিলেন। েই 
উপবনে এক সুশোভন নবোবব ছিল । রাজী, তাহাতে কমল 
লকল প্রফুল দেখিয়া, স্বয়ং জলে অবতবণ পূর্বক, কতিপয পুষ্প 
লইয়া, তীবে আনিয়া, এক মহিষীব হস্তে দিলেন । দৈবযোগে, 
একটি পদ্ম, মহিষীব হস্ত হইতে স্মলিত হইয়া, তদীয বাম 
পদে পতিত হওয়াতে, উহাব আঘাতে তীাহ।ব দেই পদ ভগ্ন 
হইল । তখন রাজা, হা হতোহস্মি বলিয়া, অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া, 
প্রতীকারচেষ্টা করিতে লাখিলেন। পাযংকাল উপস্থিত হইল । 
সুধাকরেব উদয় হইবামাত্র, তদীয় অম্বৃতময শীতল কিরণমালাব 
স্পর্শে, দ্বিতীঘ। মহিষীর গাত্র স্থানে স্থানে দগ্ধ হইযা গেল। 
আর, ততৎকালে, অকন্মাৎ এক গৃহস্তেব ভবনে উদৃখলের শব্দ 
হইল , দেই শব্দ শ্রবণবিববে প্রাবি৯ হইবামাত্র, তৃতীয়। মহিষীর 
শিরোবেদনা ও মূঙ্ছা হইল। 

ইহা কহিয়। বেতাল জিজ্ঞািল, মহারাজ ৷ উহাদের মধ্যে 
কোন কামিনী অধিক সুকুমারী। রাজা কহিলেন, স্ুধাকর- 
করম্পর্শে যে রাঁজমহিষীর দেহ দগ্ধ হইল, আমার মতে, সেই 
সর্বাপেক্ষা সুকুমারী । 

ইহ শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি । 
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৬ািশিশ পপি পাপা পন 


বেতাল কহিল, মহারাজ ! 

পুণ্যপুৰ নগবে, বলপভ নামে, নিরতিশয় গ্রজাবল্পভ নরপতি 
ছিলেন । তাহার অমাত্যের নাম সত্যগকাশ । এক দিবস. 
রাজ! সত্য প্রকাশের নিকট কহিলেন, দেখ, যে ব্যক্তি, রাজ্যেশ্বর 
হইয়া, অভিলাষানুরূপ বিস্যভোগ না করে, তাহার বাজ্য 
ক্লেশপ্রপঞ্চ মাত্র । অতএব, অগ্যাবধি, আমি ইচ্ছানুবপ বৈষয়িক 
সুখসস্তোগে প্রবৃত্ত হইব, তুমি, কিষৎ কাঁলের নিমিভে, 
সমস্ত রাজকার্য্যেব ভাবগ্রহণ করিয়া, আমায় একবাবে অবসব 
দাও। ইহ। কহিয়া, অমাত্যহস্তে সমস্ত নাআজ্যের সম্পুর্ণ 
ভারার্পন কবিয়া, রাজা, অনন্যমন! ও অনন্তকন্মা হইয়া, কেবল 
ভোগস্ুখে কালযাপন কবিতে লাগিলেন । সত্য প্রকাশ, অগত্যা, 
রাজকীয় প্রস্তাবে সম্মত হইলেন , কিন্তু, স্বতন্ত্র বাজতন্্রনির্বাহ 
ও অহর্নিশ ডুববগাহ নীতিশাজ্ত্রেব অবিশ্রান্ত পর্যযালোচন। দ্বারা, 
একাস্ত ক্লান্ত হইতে লাগিলেন । 

এক্‌ দিবস, অমাত্য আপন ভবনে, উৎকঠ্ঠিত মনে, নির্জনে 
বঙিয়৷ আছেন; এমন সময়ে, তাহার গৃহলম্ষ্রী লক্ষ্মীনাম্মী পত্তী 
তথায় উপস্থিত হইলেন, এবং, স্বামীকে সাতিশয় অবসন্ন ও 
নিরতিশয় ভুর্ভাবনাগ্রস্ত দেখিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, এখন, 
কি নিমিত্তে, তোমায় নতত উৎকঠিত দেখিতে পাই ; এবং, কি 
নিষিত্েই বা, তুমি দিন দিন দুর্বল হইতেছ। তিনি কহিলেন, 
রাজা, আমার উপর মস্ত বিষয়ের সম্পুর্ণ ভার দিয়া, নিশ্চিন্ত 
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হইয়া, ভোগস্ুখে কালযাপন কবিতেছেন । তর্দীয় আদেশ 
অনুনারে, ইদানীং, আমায় রাজশামন ও প্রজ'পাঁলন সংক্রান্ত 
মস্ত বিষয় সম্পন্ন করিতে হইতেছে । রাজ্যের নানাবিষয়ক 
বিষম চিন্ত। দ্বাবা, আমি এরূপ ছুর্বল হইতেছি। তখন তাহার 
পত্ঠী কহিলেন, তুমি, অনেক দ্রিন, একাকী সমস্ত রাজকার্ধ্য 
নিষ্পন্ন কবিলে , এক্ষণে, কিছু দ্রিনেব অবকাশ লইযা, নিশ্চিত 
হইয়া, তীর্থপর্ধটন কর । 

সত্যপ্রকাশ, নহধর্িণীব উপদেশ অনুনারে, নৃুপতিপমীপে 
বিদাষ লইয়া, তীর্ঘপষাটনে প্রস্থান কবিলেন। তিনি, ক্রমে 
ক্রমে, নানা স্থানের তীর্ঘদর্শন করিয়া, পরিশেষে, সেতুবন্ধ 
বামেশ্বরে উপস্থিত হইলেন । তথায় তিনি, রামচন্দ্রের প্রাতি- 
ষটিত দেবাদিদেব মভাদেবের মন্দিবে প্রবেশ পূর্বক, দর্শনাদি 
কবিষা, নির্গত হইলেন , এবং, সমুদ্রে দৃষ্টিপাত মাত্র, দেখিতে 
পাইলেন, প্রবাহমধ্য হইতে এক অদ্ভুত ন্বর্ণময় মহীরুহ 
বহির্গত হইল। এ মহীরুহেব শাখায় উপবিষ্ট হইয়া, এক 
পবম সুন্দবী পূর্ণ যৌবন কামিনী, হস্তে বীণা লইয়া, মধুর, 
কোমল, তানলয়বিশুদ্ধ ম্ববে, সঙ্গীত করিতেছে । বত্যপ্রকাশ, 
বিল্মযাবিষ্ট ও অনন্যদৃষ্টি হইযা, নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন । 
কিষত ক্ষণ পবে, এ অদ্ভুত মহীরুহ প্রবাহগর্তে বিলীন হইল । 

উদৃশ অঘটনঘটন! নিবীক্ষণে চমত্রুত হইযা, সত্যগ্রকাশ, 
স্ববাষ স্বদেশে প্রতিগ্রমন পুর্বাক, নরপতিগোচরে উপস্থিত 
হইলেন , এবং, কৃতাঞ্ুলিপুটে নিবেদন করিলেন, মহারাজ ! 
আমি এক অদৃষ্টচর, অশ্রুতপূর্ধ আশ্চর্যযদর্শন করিয়াছি ; কিন্ত, 
বর্ণন করিলে, তাহাতে, কোনও প্রকারে, আপনকার বিশ্বাস 
জন্মাইতে পারিব না। প্রাচীন পণ্ডিতের! কহিয়াছেন, যাহ! 
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কাহারও বুদ্ধিগম্য ও বিশ্বাসযোগ্য না হয়, তাদুশ বিষয়ের 
কদাপি নির্দেশ করিবেক না; করিলে কেবল উপহাসাম্পদ 
হইতে হয়। কিন্ত, মহারাজ ৷ আমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি; 
এই নিমিত্ত নিবেদন করিতেছি, যে স্থানে ভ্রেতাবতার ভগবান 
রামচন্দ্র, দুরত্ত দশাননেব বংশধ্বংনবিধানবাঁদনায়, মহাকায় 
মহাঁবল কপিবল বাহাষ্যে, শতষোজনবিস্তীর্ণ অর্ণবের উপর, 
লোকাতীতকীপ্তিহেতু সেতুনঙ্ঘটন কবিয়াছিলেন, তথায় 
উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, কলোলিনীবল্লভেব প্রবাহমধ্য 
হইতে, অকন্মাৎ এক স্বর্ণময ভূরুহ বিনির্গত হইল , তদুপরি এক 
পরম স্ুন্দবী রমণী, বীণাবাদন পূর্বক, মধুব স্ববে নঙ্গীত কবি- 
তেছে। কিয়ৎ ক্ষণ পবে, দেই বৃক্ষ কন্যা সহিত জলে মগ্র হইয়! 
গেল। এই অদ্ভুত ব্যাপাৰ দর্শনে বিস্মযলাগরে মগ্র হইয়া, 
তীর্থপর্যটন পবিত্যাগ পূর্বক, আমি আপনকার নিকট এ 
বিষয়ের সংবাদ দিতে আনিযাছি। 

বাজ" শ্রবণ মাত্র, অতিগাত্র কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া, পুনর্বাব 
সত্যপ্রকাশের হস্তে রাজ্যের ভাবপ্রদদান পূর্বক, সেতুবন্ধ 
রামেশ্বরে উপস্থিত হইলেন । নিরূপিত সময়ে, মহাদেবের পুজা 
কবিয়।, মন্দিব হইতে বহিগত হইব। মাত্র, সত্যঞ্কাশের বর্ণনানু- 
রূপ তুরুহ মহীপত্তির নয়নগোচর হইল । জ্রাহার উল্লিখিত সর্ধা্গ- 
সুন্দবী কামিনীর সৌন্দর্য্য সন্দর্শনে ও নঙ্গীত শ্রবণ, বিমূঢ ও 
পূর্বাপিরপর্য্যালোচনাপরিশুন্য হইয়া, বাজা অর্ণবপ্রাবাহে লক্ষ" 
প্রদান পূর্বক, অপ্প ক্ষণ মধ্যে, এঁ রৃক্ষে আরোহণ করিলেন । 
বৃক্ষও, মহীপতি সহিত, তৎক্ষণাৎ পাতালপুবে প্রবিষ্ট হইল । 

অনস্তভব, দেই রমণী রাজার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, 
অহে বীরপুরুষ! তুমি কে, কি ভিপ্রায়ে এ স্থানে আগমন 
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করিলে, বল। তিনি কহিলেন, আমি পুণ্যপুরের রাজ! ; আমার 
নাম বল্পভ; তোমার সৌন্দর্য ও লৌকুমার্ধ্য দর্শনে মুগ্ধ হইয়া 
আনিয়াছি। এই কথ! শুনিয়া, সেই রমণী কহিল, আমি তোমাব 
নাহসে সন্তষ্ট হইয়াছি । যদ্দি তুমি, কেবল রুষ্ণ পক্ষের চতুর্দশীতে, 
আমাব নহিত সর্কধ প্রকাবে সম্পর্কশুন্য হইতে পাব, তাহা 
হইলে, আমি তোমার সহধর্মিণী হই । রাজা! শুনিয়া, আহ্কাদ- 
সাগবে মগ্র হইয়া, ততক্ষণাৎ তদীয় প্রস্তাবে সম্মত হইলেন । 
তৎপরে সে বাজাঁকে, এই নিষমেব রক্ষার্থে, পুনরায় প্রাতিজ্ঞা- 
পাঁশে বদ্ধ কবিয়া, গান্ধর্ঝ বিধানে আপন প্রতিজ্ঞ। সম্পন্ন 
করিল। রাজা, নব মহিষীর সহিত, পরম কৌতুকে, কালষাপন 
করিতে লাগিলেন | 

রুষ চতুর্দশী উপস্থিত হইল । বাঁজমহিষী, সাঁতিশয় আগ্রহ ও 
নিবতিশর ব্যগ্রতা প্রদর্শন পূর্বক, নিকটে থাকিতে নিষেধ 
করিলে, বাজা, পূর্ধরুত প্রতিজ্ঞা অনুসাবে, তৎক্ষণাৎ তথ 
হইতে অপ্ত হইলেন । কিন্তু, কি কাবণে পূর্ষে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ 
কবিয়াছিল, এবং এক্ষণে, এতাদৃশ আগ্রহ ও ব্যগ্রতা। প্রদর্শন 
পূর্বক, পুনর্ধার নিষেধ কবিল, যাঁবৎ ইহ! বিশেষ অবগত ন৷ 
হইব, তাবৎ আমাব অন্তঃকবণে এক বিষম সংশয় থাঁকিবেক | 
অতএব, ইহার তথ্যানুসন্ধান কৰা আবশ্যক | এই বলিয়া, 
কৌতুহলাকুলিত চিতে, অন্তরালে থাকিযা, রাজ! অবলোকন 
করিতে লাগিলেন । 

অদ্ধরাত্র সমষে. এক বাক্ষন আসিয়া কন্যার অঙ্গে করা্পণ 
করিল । রাজা দেখিযা, একান্ত অনহমান হইয়া, করতলে করাল 
করবাল ধাঁরণ পূর্বাক, তৎক্ষণাৎ তথায় উপস্থিত হইলেন, 
এবং অশেষপ্রকার তিরস্ষাব করিয়া কহিলেন, অরে ছুরাচার 
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রাক্ষন ! তুই, আমার পমক্ষে, শ্রিয়তমার অঙ্গে হস্তার্পণ করিস 
না। যাবৎ তোবে না দেখিয়াছিলাম, তাবৎ অন্তঃকরণে ভয় 
ছিল, এক্ষণে দেখিয়৷ নির্ভয় হইয়াছি, এবং তোর প্রাঞ্দও 
করিতে আমিয়াছি । এই বলিধা, তিনি খড়গপ্রহার দ্বারা তাহার 
শিরশ্ছেদন করিলেন । তখন বাজমহিষী, অক্ুত্রিম পরিতোষ 
প্রদর্শন পূর্বক, কহিলেন, তুমি, দুর্দান্ত রাক্ষসের হস্ত হইতে মুক্ত 
কবিযা, আমায় জীবনদান কবিলে। আমি, এত কাল, কি 
যন্ত্রণাভোগ কবিয়াছি, বলিতে পারি না। 

বাজা জিজ্ঞাসিলেন, সুন্দরি! কি কারণে তুমি, এতাবৎ 
কাল পর্য্যস্ত, এই দারুণ দৈবদূর্বিপাকে পতিত ছিলে, বল। 

তিনি কহিলেন, মহারাজ ! শ্রবণ কর। আমি বিষ্যাধর নামক 
গন্ধর্বাবাজের কন্যা , আমার নাম বত্রমঞ্জরী । ভোঁজনকাঁলে আমি 
নিকটে উপবিষ্ট না! থাকিলে, পিতাব তৃপ্তি হইত নাঃ এজন্যা, 
নিত্যই, ভোজন সগ্মিয়ে তাহার সন্নিহিত থাকিতাম । এক দিন, 
বাল্যখেলাঁয় আবক্ত হইয়।, ভোজনবেলায় গৃহে উপস্থিত ছিলাম 
না। পিতা, আমাব অপেক্ষায়, বুভুক্ষায় অভিভূত হইয়া, ক্রোধ- 
ভবে এই শাপ দিলেন, অগ্যাবধি তুমি রসাঁতিলবাদিনী হইবে, এবং, 
কৃষ্ণ পক্ষের চতুর্দশীতে, এক রাক্ষন আমিযা তোমায় অশেষ 
প্রকাবে যন্ত্রণা দিবে । আমি শুনির। অত্যন্ত কাতর হইলাম; 
এবং, পিতা'র চবণে ধবিয়া, বহুবিধ স্তৃতি ও বিনীতি করিয়া, 
নিবেদন করিলাম, পিতঃ ! আমার দুরদৃষ্ট বশতঃ, সামান্য 
অপরাধে, উৎকট দণ্ডবিধান কবিলেন | এক্ষণে, রুপা করিয়া, 
শাপমোচনেব কোনও উপায় করিয়। দেন, নতুবা, কত কাল 
যন্ত্রণাভোগ করিব । ইহ! কহিয়া, আমি, বিষঞ্ধ বদনে, রোদন 
করিতে লাগিলাম | তখন তিনি, পূর্বার্জিত স্নেহরসের সহায়তা 
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দ্বারা, আমার বিনয়ের বশীভূত হইয়া কহিলেন, এক মহাবল 
পরাক্রাস্ত বীর পুরুষ আলিয়া, সেই রাক্ষসের গ্রাণদণ্ড করিয়া, 
তেক্মার শাপমোঁচন করিবেন । আমি, সেই শাপে, এই পাপে 
আশ্নিষ্ট ছিলাম । বহু দিনের পর, তুমি আমায় মুক্ত করিলে । 
এক্ষণে, অনুমতি কর, পিতৃদর্শনে যাই। 
রাজা কহিলেন, যদি তুমি উপকার স্বীকার কব, অগ্রে 
এক বাব আমার বাজধানীতে চল, পবে পিতৃদর্শনে যাইবে । 
বত্ুমঞ্জরী, মহোপকাঁবকেব নিকট অবশ্ঠকর্ভব্য ক্লুতজ্ঞতাম্বীকাবেৰ 
অন্যথাভাঁবে অধন্ জানিয়া, বাজার প্রীর্থনাষ সম্মত হইলে, 
তিনি, তাহীবে সমভিব্যাহাবে লইযা, বাজধানীতে উপস্থিত 
হইলেন; এবং, কিছু দিন, তদীয নহবানে বিষরবনে কালদাপন 
করিয়া, পরিশেষে, নিতান্ত অনিচ্ছ। পূর্বক, তাহাকে পিতৃদর্শনে 
যাইতে অনুমতি দ্িলেন। তখন রত্বমপ্তবী বুহিলেন, মহাবাজ ! 
বহু কাল মনুষ্যনহবাস দ্বাবা, আমার নর শিযাছে, এখন, 
সর্জৃতোভাবে, মনুষ্যভাবাঁপন্ন হইযাছি। পিতা আমার সর্ব 
গন্ধর্বপতি, এক্ষণে, তীহার নিকটে শিয়া, অমুচিত বমাদর 
পাইৰ না? অতএব, আব আমার তথায যাইতে অভিলাষ 
নাই, তোমার নিকটেই যাবজ্জীবন অবস্থিতি কবিব। লাজা 
শুনিয়া অতিশয় হর্ষ প্রাণ্ড হইলেন, এবং, রাঁজকার্ষ্যে এক- 
কালে জলাঞ্জলি দিয়া, দিন যাঁমিনী, নেই কামিনীর সহিত, 
বিষযবাসনাঁয় কালযাঁপন কবিতে লাগিলেন । এই সমস্ত ব্যাপার 
দেখিয়া, প্রধান অমাত্য নত্যপ্কাঁশ প্রাণত্যাগ করিলেন | 
ইহা! কহিয়া, বেতাল জিজ্ঞাস্ল, মহারাজ ! কি কারণে, 
অমাত্য প্রাণত্যাগ করিলেন, বল। বিক্রমাদিত্য কহিলেন, 
মন্ত্রী বিবেচনা করিলেন, রাজা, বিষয়রসে আনক্ত হইয়া, রাজা- 
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চিন্তায় জলাঞ্জলি দিলেন; প্রজা! অনাথ হইল | অতঃপর, আৰ 
কোনও ব্যক্তি আমার প্রতি নমুচিত শ্রদ্ধ! প্রদর্শন করিবেক 
না। অহোরাত্র, এই বিষম চিস্তাবিষ শরীরে প্রবিষ্ট হওয়াুত, 
সত্যপ্রকাশের প্রাণবিয়োগ হইল । 

ইহা শুনিষ। বেতাঁল ইত্যাদি । 


দ্বাদশ উপাখ্যান 


অ্পাপাপিশপিপাশশীশি্াপিিপিশি 


বেতাল কহিল, মহারাজ ! 


চূড়াপুরে, দেবন্বামী নামে, এক ব্রাহ্মণ বান করিতেন । তিনি 
কপে রতিপতি, বিদ্যায় বৃহস্পতি, সম্পদে ধনপতি ছিলেন । 
কিয়ৎ দিন পরে, দেবম্বামী, লাবণ্যবতী নামে, এক গুণবতী 
ব্রা্গণতনয়ার পাণিগ্রহণ করিলেন । এ কন্যা রূপ লাবণ্য 
ভূবনবিখ্যাত ছিল। উভযে প্রণয়ে কালযাপন করিতে লাগিলেন । 

একদ। বিপ্রদম্পতী, শ্রীম্মেব প্রাদুর্ভাব প্রযুক্ত, অক্টালিকাৰ 
উপবিভাগে শয়ন কবিষা', নিদ্রা যাইতেছিলেন । সেই নমযে, এক 
গন্ধর্প, বিমানে আবোহণ পূর্বক, আকাশপথে ভমণ করিতেছিল । 
দৈবযৌগে, বিপ্রকামিনীর উপব দৃষ্টিপাত হওযাতে, দে তদীয 
অলৌকিক রূপলাবণ্যদর্শনে মোহিত হইল, বৎ বিমান কিঞ্চিৎ 
অবতীর্ণ করিয়া, নিদ্রান্িতা লাবণ্যবতীকে লইয়া পলাষন করিল। 

কিযৎ ক্ষণ বিলম্বে নিদ্রাভঙ্গ হইলে, দেবন্বামী, ম্বীস প্রোষ- 
নীকে পার্্শাধিনী না দেখিয়া, অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া, ইতস্ততঃ 
অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু, কোনও নন্ধান ন! পাইয়া, 
নাতিশষ বিষঞ্জ ভাবে, নিশাযাপন কবিলেন । পব দিন, প্রভাত 
হইবামাত্র, তিনি, অতিমাত্র ব্যগ্র ও চিন্তাকুল চিত্তে, পুনবাষ, 
বিশেষ করিয়া, অশেষপ্রকার অনুন্ধান করিলেন, পরিশেষে, 
নিতান্ত নিরাশ্বান ও উন্মত্তপ্রায় হইয়া, নংসারাশ্রমে বিবর্জন 
দিযা, সন্ন্যাসীর বেশে দেশে দেশে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন । 

এক দিন, দেবন্বামী, দিব! ছি গ্রহরের নময়, অতিশয 
ক্ষুধার্ত হইয়া, এক ব্রাহ্মণের আলয়ে অতিথি হইলেন; কহিলেন, 
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আমি ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর হইয়াছি, কিছু ভোঙ্গনীয় দ্রব্য 
দিয়া, আমার প্রাণরক্ষা কর। গৃহন্থ ব্রাহ্মণ, তৎক্ষণাৎ, এক 
পাত্র ছুদ্ধে পরিপূর্ণ করিরা, অতিথি ব্রাহ্মণেব হস্তে অর্পণ করি- 
লেন। গ্রহবৈগুণ্য বশতঃ, ইতঃপূর্ধে. এক কৃষ্ণসর্প এ ছুগ্ধে মুখার্পণ 
করাতে, তাহ! অতিশয বিষাক্ত হইযা ছিল। পান করিবা মাত্র, 
নেই বিষ, সর্ধাঙ্গব্যাপী হইমা, অতিথি ত্রাঙ্মণকে ক্রমে ক্রমে 
অবসন্ন ও অচেতন করিতে লাগিল । তখন তিনি গ্রহন্থ 
ব্রাহ্মণকে, তুমি বিষভক্ষণ কবাইয। ব্রহ্মহত্যা করিলে, এই 
বলিষা ভূতলে পড়িলেন ও প্রাণত্যাগ কবিলেন । ব্রাহ্মণ, অক- 
ন্মাৎ ব্রহ্মহত্য। দেখিয়া, যাব পব নাই বিষগ্ন হইলেন , এবং, বাঁঠীব 
মধ্যে পাবশিষা, আপন পত্বীকে, তুই ভুদ্ধে বিষ মিশ্রিত কবিয! 
বাখিয়াছিলি, তাহাতেই ব্রহ্ম হত্য। হইল , তুই অতি ছুর্বভী, আব 
তোর মুখাবলোকনু করিব না, ইত্যাদি নানাপ্রকাব তিরক্ষাব 
ও বু প্রাঁব কবিয়া, গৃহ হইতে বহিষ্কত করিয়া! দিলেন । 

ইসা কহিযা, বেতাল বিক্রমাদিত্যকে জিজ্ঞাসা! করিল, মহা 
বাজ । এ স্থলে কোন ব্যক্তি দোষভাগী হইবেক। রাজা কহিলেন, 
সর্পেব মুখে স্বভাবতঃ বিষ গাকে , স্তবাং, নে দোষী হইতে 
পাবে না, গৃহস্থ ব্রাঙ্গণ ও তীহার ত্রাঙ্গণী, সেই ভুগ্ধকে বিষাক্ত 
বলিষা জানিতেন না, সুতবাং, তাহারাও ব্রন্মহত্যাপাপে লিগ 
হইবেন না, আব, অতিথি ব্রাহ্মণ, সবিশেষ না৷ জানিয়া, পান 
করিয়াছেন , এজন্য, তিনিও আত্মঘাতী নহেন। কিন্তু, গৃহস্থ 
ব্রাহ্ষণ, সবিশেষ অনুসন্ধান ন। করিয়া, নিরপরাধা সহধর্ষিণীকে 
গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিলেনু - তাহাতে তিনি, অকাবণে পত্রী 
পরিত্যাগ জন্য, ছুরদৃষ্টভাগী হইবেন। 

ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি । 
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৮৮০ ৩ পাশাপাশি তাত ৮৮৬ ত 


বেতাল কহিল, মহারাজ ! 

চন্দ্রহ্ছদূয় নগরে, রণধীব নামে, গ্রবলপ্রতাঁপ মবপতি ছিলেন । 
রাজা রণধীরের প্রভাবে, প্রজার চির কাল নিব্ুপদ্রষে বান 
কবিত॥ কিযৎ দ্রিন পবে, নগবে গুরুতর চৌধ্যক্রিঘ'ৰ আবন্ত 
হইল । পৌরেবা, চৌরেব উপদ্রবে অতিশয় ব্যতিব্যস্ত হইযা, 
সকলে মিলিযা, নৃপতিপমীপে স্ব ন্ব ভুঃখেব পবিচষপ্রদ।ন 
করিল । বাজ নবিশেষ নমস্ত শ্রবণগোচব করিঘা কহিলেন, যাহ? 
হইযাছে, তাহাব আর উপাষ নাই, অতঃপব বাহাতে না হইতে 
পায, দে বিষষে অবিশেষ যত্বব(ন থাকলাম । এইবকপ আশ্বান 
দিযা, বাজ। নগ্নরবাবীদিগকে বিদাষ করিলেন্ট, এবং, নৃতন নূতন 
প্রহবী নিযুক্ত কবিবা, তাহাদিগকে সাতিশয সতর্কতা পূর্কক 
নগররক্ষার আদেশ দিষা, স্ানে স্থানে পাঠাইলেন , বলিষা 
দিলেন, চোঁব পাইলে তাহাব প্রাণদণ্ড কবিবে। প্রহবীবা, 
সাতিশয় নাবধানে, নগবরক্ষা কবিতে লাগিল, তথাপি পৌধ্যের 
কিঞ্চিন্মাত্র নিরৃত্তি হইল না, বরং দিনে দিনে ব্দ্ধিই হইতে 
লাশিল। 

পুরবাসীবা, পুনরাঁষ একত্র হইযা, রাজার নিকটে গিষা, 
আপন আপন দুঃখ জানাইলে, তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, 
এক্ষণে তোমরা বিদাঁয় হও, অগ্য,রজনীতে, আমি স্বয়ং নখব- 
বক্ষার্থে নির্গত হইব । প্রজারা, রাজাজ্ঞা অনুবারে, স্বীয় স্বীষ 
আলয়ে গমন করিল। রাজাও, সায়ংকাল উপস্থিত হইলে, অনি, 
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চর্ম, ও বন্দ ধারণ পূর্বক, একাকী নগররক্ষার্থে নির্গত হইলেন ; 
এবং, কিয়ৎ ঘরে গিয়া, এক অপরিচিত ব্যক্তিকে সম্মুখে 
দেখিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে, কোথায় যাইতেছ্ছ, 
তোমার বাস কোথায় । দে কহিল, আমি চোর; তুমি কে, 
কি নিমিতে আমার পরিচয় লইতেছ, বল। বাঁজা ছল করিয়া 
বলিলেন, আমিও চোব। তখন দে আতিশষ আল্কাদিত হইয়া 
কহিল, আইদ, উভয়ে একত্র হইয়া চুবি করিতে যাই। রাজা 
বম্মত হইলেন । 

চোর, রাজাকে সহচর করিরা, এক ধনাঢ্য গৃহন্থেব ভবনে 
প্রবেশ পূর্বক, বহু অর্থ হস্তগত কবিল, এবং, নগব হইতে নির্গত 
হইযা, কিযৎ দূরে গিযা, এক প্রচ্ছন্ন সুরঙ্গ দ্বারা পাঁতালে প্রবিষ্ট 
হইল। আপশ আলযে উপস্থিত হইনা, রাজাকে দ্বারদেশে 
বলিতে আবন দিযা, দে বাগিব মধ্যে প্রবেশ কবিল। এই 
অবকাঁশে, এক দাসী আনিযা, কথায কথায, বাজার পবিচর 
লইল, এবং সবশেষ সমস্ত অবগত হইয়া কহিল, মহাবাজ ! তুমি, 
কি নিত, এই দুর্বৃত্ত দন্যুব আঁবাদে আপিরাছ, সে না আদিতে 
আঁিতে, যত দূৰ পাব, পলায়ন কর, নতুবা, দে আদ্িযাই 
তোমার প্রাণসংহার কবিবেক ॥ বাজ। শুনিয়া সাতিশয় বিষ 
ভইলেন, এবং বলিলেন, আমি পথ জানি না, কি রূপে পলাইব , 
যদি তুমি ক্ূপা কবিয। পথ দেখাহয়। দাও, তাহা হইলে 
এ বাব আমার প্রাণবক্ষা হয় । তখন সেই দাদী পথ প্রদর্শন 
করিলে, রাজ! পলাইয়। আপন আলয়ে উপস্থিত হইলেন । 

পর দিন, প্রভাত হইব! মাত্র, রাজা রণধীর, বহু সৈশ্ক 
সামন্ত মভিব্যাহারে, পূর্বনিরিষ্ট সুরঙ্গ দ্বারা পাতালে প্রবিষ্ট 
হইয়া, চোরের ভবনরোধ করিলেন । এক রাক্ষন সেই পাতালম্থ 
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নগরীর, অধিষ্ঠাত্রী দেবতার স্থায়, রক্ষণাবেক্ষণ করিত ॥ চোর, 
বাজকীয় অবরোধ হইতে আত্মরক্ষার নিতান্ত অন্ুপাঁয় দেখিয়। 
নঞ্নররক্ষক রাক্ষসের শবণাঁপন্ন হইল, এবং নিবেদন করিল, এক 
বাজা সসৈন্ত আসিয়া আমার উপর আক্রমণ করিয়াছে । যদি 
তুমি এ সময়ে আমার সহায়ত। না৷ কর, অগ্তই তোমার নগর 
হইতে প্রস্থান করিব । এই বলির, প্রলোভনম্বরূপ তাহার 
আহারে(পযোগী দ্রব্য উপচৌকন দিয়া চোর সম্মুখে রুতাঞ্জলি 
দণ্ডায়মান রহিল। আঁহারসামগ্রী উপহার পাইয়া, রাক্ষন 
নাতিশয় সন্তষ্ট হইল , এবং, তুমি নির্ভয় হও, কিয়ৎ ক্ষণ মধ্যেই, 
আমি বাজাব বমস্ত সৈন্য উচ্ছিন্ন করিতেছি, এই বলিঘা, 
তৎক্ষণাৎ তথায় উপস্থিত হইয।, নৈন্যেব অন্তর্গত নব, করী, তুর 
গ্রক্ততি এক এক গ্রাদে উদরস্থ করিতে আবস্তভ করিল । বাঁজা, 
রাক্ষলেব ভয়ানক আকার ও ক্রয় দর্শনে অতিশয় কাতর হইয়া, 
পলায়ন করিলেন। ফলতঃ, যে পলাইর্তে পারিল, তাহাবই 
প্রাণ বাচিল, অবশিষ্ট সমস্ত সৈন্য, সেই দুর্দান্ত রাক্ষসের গ্রানে 
পতিত হইয়া, পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। 

বাজা। একাকী পলাযন কবিতে লাগিলেন । চোর, রাক্ষম্ের 
নহাঁয়তায়, সাহসী ও স্পদ্ধাবান হইয়া, তাহার পশ্চাঞ্ছ ধাবমান 
হইল , এবং ক্রমে ক্রমে সন্সিহিত হইয়া, ভত্বন1 করিয়া কহিতে 
লাখিল, অরে কুলাঙ্গার! ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া, এরূপ 
কাপুর্ুষত৷ প্রদর্শন করিতেছিন , তোরে ধিক। রাজ হইয়া, 
ভঙ্গ দিয়া, রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিলে, ইহ লোকে অকীন্তি 
ও পর লোকে নরকপাত হর। রাজা, তৎকালে নিতান্ত ব্যাকুল 
ও সর্বথা উপায়বিহীন হইয়াও, কেবল কুলাভিমান ও থডা, চর্ম 
সহায় করিয়া, চোরের সম্মুখীন হইলেন | 
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ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল । পরিশেষে, রাজা রণধীর, 
চোরকে পরাজিত করিয়া, বন্ধন পূর্বক রাজধানীতে লইয়। 
গেলেন; এবং, পর দিন প্রাতঃকালে, শুলদানের ব্যবস্থা করিয়া, 
বধ্যবেশগ্রদান পূর্বাক, তাহাকে গর্দভে আরোহণ করাইয়া, 
নগরের সমস্ত পাদেশে পরিভ্রমণ করাইতে আদেশ দিলেন । 
চোর প্রায় নকলেবই সর্ধনাশ করিয়াছিল , স্ুতরাং, সকলেই 
তাহাকে তদবস্থ দেখিয়া, নিরতিশয় আহ্বাদিত হইয়া, তাহার 
অশেষপ্রকার তিরস্কার ও রাজার ভূরি ভুরি প্রশংনা করিতে 
লাগিল। 

কিন্তু, ধর্মধ্বজ নামক বণিকের গৃহের নিকটবর্তী হইলে, 
তাহার কন্া শোভনা, গবাক্ষদ্বার দিষ। চোবকে নয়নগোচর 
করিয়া, একবারে মোহ্তি হইল , এবং, তৎক্ষণাৎ স্বীয পিতার 
নমীপবপ্তিনী হইয়া কুহিল, তুমি রাজার নিকটে গিয়া, যে রূপে 
পার, এ চোরকে ছাড়াইয়। আন । বণিক কহিল, ষে চোর নমস্ত 
নগর নির্ধন কবিয়াছে, যাহার নির্মিই্, রাজার সমস্ত সৈন্ক 
উচ্ছিন্ন হইয়াছে , এবং বাজারও নিজের প্রাণসংশয পর্য্যন্ত ঘটিয়।- 
ছিল, তাহাকে, আমার কথায, কখনই ছাড়িয়া দিবেন ন1? 
শোভনা কহিল, যদি তোমার র্বান্ব দিলেও, রাজা উহাকে 
ছাড়িয়া দেন, তাহাঁও তোমায় কবিতে হইবেক। যদি তুমি 
উহাবে না৷ আন, তোমার সমক্ষে আত্মধাতিনী হইব। 

কন্। ধশ্ধ্বজের প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় ছিল, সুতরাং সে, 
তদীয় নির্বন্ধ উল্লঙ্ঘনে অসমর্থ হইয়া, রাজার নিকটে গিয়া 
আবেদন করিল, মহারাজ ! আমার যে কিছু সম্পত্তি আছে, সমস্ত 
দিতেছি, আপনি, দয়া করিয়া, এই চোরকে ছাড়িয়া দেন | 
রাজা কহিলেন, এই চোর আমার ও পৌরবর্গের যৎপরোনাস্তি 


১৪৩ বেতালপঞ্চবিংশতি । 


অপকার করিয়াছে; আমি, কোনও প্রকারে, উহ্ারে ছাড়িয়া 
দিব না। তখন ধর্মধ্বজ, আপন কন্যার নিকটে গিয়া কহিল, 
অমি, সর্বন্থদান পর্য্যন্ত স্বীকার পূর্বাক, প্রার্থনা করিলাম; রাজা, 
কোনও ক্রমে, চোরকে ছাড়িষা দিতে সম্মত হইলেন না| তখন 
শৌভনা, অভীষ্টদিদ্ধি বিষবে নিতান্ত নিরাশ হইয়া, বিষাদ- 
সাগরে মগ্র হইল । 

এই সময় মধ্যে, রাজপুরুষেবা চোবকে, অমস্ত নগর পরি- 
ভ্রমণ করা ইয়া, পরিশেষে বধ্যভূমিতে আনযন পূর্বক, শুলস্তস্ভেব 
নিকট দণ্ডাযমান কবিল! শোভনার অপরূপ রূত্তাস্ত, তৎক্ষণাৎ 
নগবমধ্যে প্রচারিত হওয়াতে, অনতিবিলম্বে চোরেরও কণ- 
গোচব হইল । তখন সে প্রথমতঃ হাসিতে লাগিল, অনম্তর, 
হাস্য হইতে বিরত হই, বোঁদন আবভ্ত করিবা মাত্র, বাঁজ- 
পুরুষেবা তাহাকে শুলে আবোহণ করাইল। 

বণিককন্যা, চোঁবেব ম্ত্যুনতবাদ পাইবা মাত্র, সহগমনের 
উদ্যোগ করিযা, বধ্যভুর্জিতে উপস্থিত হইল , এবং, বথানিয়মে 
চিতা প্রস্তত হইলে, চোবকে, শুল হইতে অবতীর্ণ করিয়া, 
গাট আলিঙ্গন পূর্বক, তাহাঁবে লই স্বত্যুশয্যাঘ শষন করিল । 

দ্াহকেরা অগ্থিপ্রদানে উদ্যত হইল । নিকটে ভগবতী 
কাত্যায়নী দেবীর মন্দির ছিল। দেবী, তথ হইতে নির্গমন 
পূর্বক, স্মশানভূমিতে উপস্থিত হইলেন, এবং কহিলেন, বৎসে ! 
বব প্রার্থনা কর ; তোমার সাহস ও সতীত্ব দর্শনে সবিশেষ বস্তু 
হইয়াছি। শোভনা কহিল, জননি ! যদি প্রসন্ন হইয়া থাক, 
এই চোঁবেব জীবনদান কর। ,দেবী, তথান্ত বলিয়া, তৎ- 
ক্ষণাৎ পাতাল হইতে অস্থত আনয়ন পূর্বক, চোরের প্রাণদান 
করিলেন । 


ত্রয়োদশ উপাখ্যান। ১৩৭ 


ইহ! কহিয়া, বেতাল জিজ্ঞাসা করিল, মহারাজ ! চোর, কি 
নিমিভে, প্রথমে হান্ত ও পরে রোদন করিয়াছিল, বল। রাজা 
কহিলেন, চোর, কন্তার কামন। শুনিয়া, আমার ম্ৃত্যুসমঞ্ঘ 
ইহার অন্ুবাগসঞ্চার হইল , ভগবানের কি ইচ্ছা, কিছুই বুঝা 
যায় না, এই আলোচন। করিযা, প্রথমে হাস্য করিয়াছিল, 
অনন্তব, এই কন্ঠা, আমার নিমিতে, রাজাকে নর্সান্ব দিতে উদ্যত 
হইয়াছিল, আমি ইহাঁব এমন কি উপকাবে আনিতাম , এই 
অনুশোচনা করিয়া, দুঃখিত হৃদযে বোঁদন করিল । 

ই শুনিবা বেতাল ইত্যাদি । 


চতুর্দশ উপাখ্যান 


৯৮ সি পতি ৯ 


বেতাল কহিল, মহারাজ । 


কুসুমবতী নগবীতে স্থৃবিচাব নাখে রাজা৷ ছিলেন । তীঁভাব, 
চক্্রপ্রভা নামে, অবিবাহিতা দুহিতা। ছিল। রমণীষ বসন্ত কাল 
উপস্থিত হইলে, রাজকুমাঁবী, উপবনবিহাবে অভিলাষিণী হইয়া, 
পিতার অনুমতি প্রার্থনা! কবিলেন । বাজ! অম্মত হইলেন ; এবং, 
রাজধানীৰ অনতিঘ্ববে, যে যোজনবিস্তৃত অতি বমণীয় উপদ্ধন 
ছিল, উহাকে ভ্তরীলোকেব বামোপযোগী করিবাৰ নিমিত্, বন্ু- 
সংখ্যক লোক পাঠাইয! দ্িলেন। তাহাবা তথায় উপস্থিত 
হইবাঁব পুর্বে, বিংশতিবধবয়স্ক, অতি রূপবান, মনম্বী নামে, 
বিদেশীয় ব্রান্মণকুমাব, পবিশ্রান্ত ও আতপক্রান্ত হইযা, উপবন- 
মধ্যবত্তা নিকু্জ মধ্যে গ্রাবেশ পূর্বক, সিপ্ধ ছায়াতে নিদ্রাগত 
ছিল । রাজপরিচারকেরা, তথায় উপস্থিত হইযা, আবশ্যক কার্ষ্য 
সকল সম্পন্ন করিযা, প্রস্থান করিল । দৈবযোগে, এ ত্রাক্ষণ- 
কুমার তাহাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইল ন! । 

রাজকুমাবী, স্বীয় সহচবীবর্গ ও পরিচারিকাগণের সহিত, 
উপবনে উপস্থিত হইয়া, ইতস্ততঃ ভ্রমণ কবিতে দবিতে, ব্রাহ্গণ- 
কুমারের সমীপবপ্তিনী হইলেন। ভ্রমণকাবিণীদিগের পদশব্দে, 
মনন্বীরও নিদ্রাভঙ্গ হইল। ব্রাহ্মণকুমারের ও বাজকুমীবীব চাবি 
চক্ষুঃ একত্র হইলে, ব্রাহ্গণকুমার মোহিত ও মুগ্ছিত হইয়া ভূতলে 
পড়িল; রাজকুমারীও, আবির্ভূত নাত্বিক ভাবেব প্রভাবে, 
কম্পমানকলেবর! ও বিকলিতচিত্ত। হইলেন । নশীগণ, অকল্মাৎ 


চতুর্দশ উপাখ্যান ॥ ১৬৯ 


ঈদ্ুশ অতিবিষম বিষমশরদশা উপস্থিত দেখিয়া, মনুষ্যবাছা বাঁনে 
আরোহ৭ করাইয়৷, তৎক্ষণাৎ বাজকুমারীকে গৃহে লইয়া গেল । 
ব্রাহ্মণকুমার, নেই স্থানেই, স্পন্দহীন পতিত রহিল । 

শশী ও ভূদেব নামে ছুই ব্রাঙ্গণ, কামরূপে বিগ্যাশিক্ষ। 
ক্রিয়।, স্বদেশে প্রতিগমন কবিতেছিলেন। তাহারাও, আতপে 
তাপিত হইয়া, বিশ্রামার্থে, উপবনস্থ নিকুঞ্জ মধ্যে উপস্থিত 
হইলেন। প্রবেশমাত্র, নেই ্রাঙ্মণকুমাবকে তদবস্থ পতিত 
দেখিযা, ভূদেব স্বীয় সহচরকে বম্বোধন করিযা কহিলেন, বল 
দেখি, শশী। এ এরূপ অচেতন হইযা পতিত আছে কেন ॥ 
শশী কহিলেন, বোধ করি, কোনও নায়িকা জচাপ দ্বারা 
কটাক্ষবাণ নিক্ষিপ্ত করিয়াছে, তাহাতেই এরূপে পতিত আছে ॥ 
ভুদেব কৌতুহলাক্রান্ত হহয়া কহিলেন, ইহাকে জাগরিত করিয়া, 
নবিশেষ জিজ্ঞান। কর। আবশ্যক । 

অনন্তর, ভূদেব শশীব নিষেধ না মানিয়া, নানাবিধ উপায় 
দ্বারা, ব্রাঙ্গণকুমাবের চৈতন্তবল্পাদন কবিলেন, এবৎ জিজ্ঞা- 
নিলেন, অহে ব্রাহ্গণতনয় ! কি কারণে তোমার ঈদৃশী দশা 
ঘটিয়াছে, বল। ব্রাঙ্গণকুমাব কহিল, যে ব্যক্তি দুঃখ দূর করিতে 
ইচ্ছ ও সমর্থ, তাহার নিকটেই ভুঃখের কথা ব্যক্ত করা উচিত; 
নতুবা, যার তার কাছে বলিয়া বেড়াইলে, মূডতা মাত্র প্রকাশ 
পায়। ভূদেব কহিলেন, ভাল, তুমি আমার নিকটে ব্যক্ত কর; 
আমি প্রতিজ্ঞ। করিতেছি, যে রূপে পারি, তোমার ছুঃখ দূর 
করিব । মনম্বী কহিল, কিয়ৎ ক্ষণ পুর্বে, এক রাজকন্যা এই 
উপবনে ভ্রমণ করিতে আগিয়াছিল, তাহাকে দেখিয়া, আমার 
এই অবস্থা ঘটিয়াছে। অধিক আর কি বলিব, প্রাতিজ্ঞা! 
করিয়াছি, তাহাকে ন' পাইলে, প্রাণত্যাগ করিব । 


১৬০ বেতালপঞ্চবিংশতি । 


তখন ভূদেব কহিলেন, তুমি আমার বমভিব্যাহারে চল; 
যাহাতে তোমার মনোরথ বিদ্ধ হয়, দে বিষয়ে অশেষবিধ যত্তু 
ক্ছিব। আর, যদি তোমার প্রার্থিতসম্পাদনে নিতান্তই রৃত- 
কীর্ধ্য হইতে না পারি, অন্ততঃ, বহুসংখ্যক অর্থ দিয়া বিদায় 
কবিৰ। মনম্বী কহিল, যদি আমার অভিপ্রেত স্ত্রীরত্বলাভের 
সছ্ুপায় করিতে পার, তবেই তোমাদেব সঙ্গে যাই * নতুবা, ধনের 
নিমিত্তে, আমার কিছু মাত্র স্পৃহা! নাই। ভূদেব, মনম্বীর এই 
বাক্য শ্রবণগোচব কবিবা, ঈষৎ হাস্য কবিলেন, এবং, অধশ্যই 
তোঁমার মনোবথ লম্পন্ন কবিব, তুমি আমাদের মভিব্যাহাবে 
চন, এই বলিয়া, আপন আলষে লইযা গেলেন। তথাষ 
উপস্থিত হইয়া, তিনি তাহাকে এক একাক্ষর মন্ত্র শিখাইযা 
দিলেন, বলিলেন, এই মন্ত্রে উচ্চাবণ কবিলে, তুমি ষোড়শবর্ষীয়। 
কন্সাব আকুতিধাবণ কবিবে, এবং, ইচ্ছ। করিলেই, পুনবার 
আপন স্বরূপ প্রাপ্ত হইবে । 

মনস্ী মন্ত্রবলে ষোড়শবষীয়। কন্তা হইল । ভূদেব অশীতিবধ- 
দেশীর়েব আকাবধারণ কবিলেন ১ এবং মনন্বীকে বধুবেশধাবণ 
কবাইযা, রাজা সুবিচাবের নিকটে উপস্থিত হইলেন । রাজা, 
বন্ধ ব্রাঙ্গণ দর্শন মাত্র, গাত্রোখান কবিয়া, প্রণাম পূর্বক, বনিতে 
আসনপ্রদান করিলেন । 

ব্রাহ্মণ, আদনপরিগ্রহ করিয়া, আশীর্বাদ করিলেন, যিনি, 
এই জগন্সগুল প্রলয়লধিজলে নিলীন হইলে, মীনকপধাবণ 
কবিধা, ধশ্মমূল অপৌরুষের বেদের রক্ষা কবিয়াছেন , যিনি, 
ববাহমূত্তিপবিগ্রহ কবিষা, বিশ।ল দূশনাগ্রভাগ দ্বাবা, প্রলয়জল- 
নিমগ্ন মেদ্রিনীমণ্ডলের উদ্ধার কবিয়াছেন, যিনি, কৃর্মরূপ 
অবলম্বন করিয়া, পৃষ্ঠে এই ননাগরা ধরা ধারণ করিয়৷ আছেন; 
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যিনি, নুসিংহেব আকারম্বীকাব করিয়া, নখকুলিশপ্রহার দ্বাবা, 
বিষম শক্র হিরণ্যকশিপুব বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ কবিয়াছেন; ধিনি, 
দৈত্যবাজ বলিকে ছলিবার নিমিত্ত, বামন অবতাব ভষ্বা, 
দেববাজকে পুনর্বার ত্রিলোনীব ইন্দ্রত্বপদে সংস্থাপিত কবিযা- 
ছেন॥ যিনি, জমদগ্রিব গুবনে জন্মগ্রহণ করিবা, পিতৃবধামষে 
পরদীণ্ত হইযা, তীক্ষধাৰ কুঠার দ্বাবা, মঙ্াবীর্য্য কাত্তবীর্ধ্য অর্জুনের 
ভুজবনচ্ছেদন করিয়াছেন, এবং, একবিংশতি বার প্রথীকে 
নিঃক্ষক্রিষা কবিষা, অবাতিশোঁণিতঙ্গলে পিতৃতর্পন কবিয়াছেন , 
যিনি, দেবতাগণেব অভ্যর্থনা অনুনাবে, দশরথণ্বহে অংশচতুষ্টষে 
অবতীর্ণ হইয়া, বানবনৈন্য অমভিব্যাহাবে, নমুদ্রে সেতুবন্ধন 
পূর্বক, দত্ত দশীননেব বংশখ্বংন কবিষাচ্ছেন , বিনি, দ্বাপব- 
বুগেব অন্তে, ধর্মনংস্থাপনার্ে, ষদ্ুবংশে অংশে অবতীর্ণ ভইবা।, 
ইদত্যবধ দ্বাবা ভুমিব ভাব বিয়া, অশেষপ্রকার লীলা কবিষা- 
ছেন, যিনি, বেঁদমার্গবিপ্রাবনে নিমিত্ত, বুদ্ধাবতাব ভইযা, 
দ্রয়ালুন্ব, জিতেক্ট্রিষত্ব প্রভৃতি বদ্গুণেব পরা কাষ্ঠা প্রদর্শিত 
করিযাছেন , যিনি, নম্ভলগ্রামে বিষ্দ্যশা নামক ধর্্মনিষ্ট ব্রন্ষ- 
পবামণ ব্রাক্ষণেব ভবনে অবতীর্ণ হইযা, ভুবনমগ্ডলে কন্থী 
নামে বিখ্যাত হইবেন, এবং অতি দ্রুতগামী দেবদত্ত তুবঙ্গমে 
আবোহণ কবিরা, কবতলে কবাল করবাল ধারণ পূর্বক, বেদ- 
বিদ্বেষী, ধর্দমার্গপবিভ্রষ্ট, নষ্টমতি ছুবাচাবদিগের সমুচিত দণড- 
বিধান করিবেন , সেই ভ্রিলোকীনাথ, বৈকুষ্ঠন্বামী, ভূতভবন 
ভগবান আপনার মঙ্গল করুন | 

বাজ। জিজ্ঞানিলেন, মহাশয় । কোথা হইতে আনিতে ছেন। 
বদ্ধবেশী ভূদেব কহিলেন, মহারাজ ! আমি গঙ্গার পুর্ব পাব 
হইতে আনিতেছি। ইনি আমাব পুভ্রবধু। ইহাকে ইঁছাব 
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পিত্রালয় হইতে আনিতে শিয়াছিলাম; প্রত্যাগমন করিয়। 
দেখিলাম, স্গারীভয়ে গ্রামস্থ সমস্ত লোক, স্থানত্যাগ করিয়া, 
দেখখাস্তরে প্রস্থান কবিয়াছে। গৃহে ত্রাহ্মণী ও বিংশতিবর্ষীয় পু 
রাখিয়া শিয়াছিলাম ; তাহারাও, সেই উপদ্রবেব মগ্ন, দেশ- 
ত্যাগ কবিয়াছে।; কোথায় খিষাছে, কিছুই অনুসন্ধান করিতে 
পারি নাই । জানি না, কত স্থানে ভ্রমণ করিলে, কত কালে, 
তাহাদিগকে দেখিতে পাইব। 'তাহাদের অদর্শনে, দুঃনহ 
শোকভাবে আক্রীস্ত হইযা, একবাবে, আমি আহাব ও নিদ্রায় 
বিনর্জন দিয়াছি। এক্ষণে মানন করিয়াছি, পুক্রবধূকে বিশ্বস্ত- 
হস্তে ন্তস্ত কবিবা, তাহাদের অন্বেষণে নির্গত হইব । আপনি 
দেশাধিপতি , আপনকাব ন্যায় প্রকৃত বিশ্বানভাজন কোথায় 
পাইব। আপনি অনুগ্রহ কবিয়া, আমাব প্রত্যাগমন পর্য্যস্, 
পুক্রবধুটিকে আপনকাবৰ আয়ে রাখুন । 

বাজা শুনিয়া মনে মনে বিবেচনা কবিলেন, পবকীয় মহিলা 
গহে রাখা অতি কঠিন কর্ম, কিন্তু, মন্বীকার করিলে, ব্রাহ্মণ 
মনংক্ষু্ন হইবেন; অতএব, চন্দ্রপ্রভাব নিকটে দিশ্বা, তাহাব 
উপব ইহার রক্ষণাবেক্ষণেব ভাঁব দি। এই ব্যবস্থা স্থির 
করিয়া, তিনি ব্রাহ্ষণকে কহিলেন, মহাশশ ! আপনি যে আজ্। 
করিতেছেন, তাহাতে আমি বম্মত হইইলাম। ভুদেব, হুষ্ট 
চিন্তে আশীর্বাদগ্ায়োগ পূর্বাক, রাজাব হস্তে পুভ্রবধূ ন্যস্ত 
কবিয়া, প্রস্থান করিলেন। রাজাও, অনতিবিলম্বে অস্তঃপুরে 
প্রবেশ করিষা, কন্যা হস্তে কন্যাবেশধারী মনম্বীর ভারবম- 
পণ করিলেন । 

রাজকন্যা, ব্রাহ্মণবধূকে বমবয়স্কা দেখিয়া, আদর পূর্বাক, 
_ তাহাব ভার লইলেন ; এবং স্বীয় সহোদরার সায়, যদ ও স্সেহ 
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করিতে লাগিলেন । সর্বদা! একত্র উপবেশন, একত্র ভোঞ্জন, এক 
শয্যা শয়ন আদি দ্বাবা, পরস্পর প্রণয়ল্ধার হইতে লাগিল । 
মনন্বী, ক্রমে ক্রমে, রাজকন্যার প্রাণ অপেক্ষ। প্রিয় হইয়। উঠিল । 
এক দিবর, নে, রাজকন্যার মনের ভাবপরীক্ষার্থে, কথা পরনঙগে 
জিজ্ঞ।ন। করিল, প্রিরনখি ! তুমি দিবানিশি কি চিন্ত। কর, এবং, 
কি নিমিতে, দ্রিন দিন দুর্বল হইতেছ, বল। 

রাজপুক্রী কহিলেন, সখি ! বসম্ভকাঁলে, এক দিন, নখীগণ 
সর্ষে লইযা, বনবিহাবে গিয়াছিলাম । তথায়, দৈবযোগে, এক 
পবম সুন্দর যুব! ব্রাহ্মণকুমার আমাব নয়নপথের পখিক হই- 
লেন। তদ্বধি তদাবক্তচিত্তা হইয়া, তদ্ধিরহে দিন দিন এরূপ 
দুর্বল হইতেছি | ছুঃঘহ বিবহানল, ক্রমে প্রবল হইয়া, নিরস্তব 
অন্তবদাঁহ কবিতেছে। আমার আহাব, বিহাব, শয়ন, উপবেশন, 
কোনও বিষষেই সুখ নাই । দিবানিশি ক্বেল দেই মোহনী 
মত্তিব চিন্ত। কৰিষ্ঠা, প্রাণধারণ করিতেছে, এবং চতুর্দিক তন্ময 
দেখিতেছি। তাহাব নাম ধাম কিছুই জানি না। ভাবিঘ। 
চিন্তিয়া, কোনও উপায় স্থির ' করিতে পাবি নাই। নিতান্ত 
নির্লজ্জ হইয়া, কাহারও নিকট মনেব বেদনা! ব্যক্ত করিতে 
পারি না। তুমি আমাব দ্বিতীয় প্রাণ, তোমার কাছে কোনও 
কথাই গোপনীয় নাই। তুমি কথাষ কথায় জিজ্ঞাসা করিলে, 
তাহাতেই প্রকাশ করিলাম । ফলতঃ, তোমার নিকটে মনেব 
বেদন| ব্যক্ত করিয়াও, অনেক অংশে, স্বান্থ্যলাভ হইল। তুমি 
এ বিষয় অতি গোপনে বাখিবে। 

এই রূপে রাজকন্ঠাব অভিপ্রায় বুবিয়া, মনম্বী আনন্দ- 
প্রবাহে মগ্ন হইল, এবং কহিল, প্রিযরখি ! আমি যদি তোমার 
প্রিয়নমাথম নম্পনন করিতে পারি, আমায় কি পারিতোবিক 
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দাও। রাজকন্যা কহিলেন, সথি ! অধিক আর কি বলিব, যদি 
তুমি তাহাকে মিলাইয়া দিতে পার, তোমার দান” হইয়া, চির 
কান চরণনেবা কবিব। মনন্বী, তৎক্ষণাৎ আপন স্বরূপ প্র।গ্ত 
হইয়া, প্রিয় সন্তীষণ পুর্ক, বাজকুমারীব কবগ্রহণ করিল । 
রাজকন্য, অসভ্ভাবিত ধ্রিয়নমাগম ছ্বারা, মনোরথনদীর পাব 
ওপ্ত হইয়।, প্রথমত: বাঁকপথাতীত হধ, বিস্ময়, লজ্জার উদ্রেক 
বহকারে, পবম রমণীষ অনির্চনীর দশান্তব প্রাপ্ত হইলেন , 
অনম্তব, লঙ্জাভগগ হইলে, মনন্বীৰ রূপান্তর প্রতিপত্ডিরূপ অদ্ভুত 
ব্যাপাবেৰ নিগৃড তত্ব জানিবাব জন্য, একান্ত কৌতুহলাক্রান্ত 
হইয়া, নবিশেষ জিজ্ঞনা কবিতে লাখিলেন। দে, আপন 
বিচেতনদশা, অবধি, ভূদেবেব তিরস্করণী বিদ্যাপ্রদান পর্য্যন্ত 
গাগ্ঠোপান্ত সমস্ত রতাঁন্ত রাজকন্যা গোচর করিষা, গান্ধব 
বিধানে তাহার পাণিগ্রহণ কবিল | 

কিছু দিনেব পর, নাজকুমারী অন্তবত্রী হইলেন। এই বময়ে, 
এক দিন, বাজা সুবিচাব নপরিবার অমাত্যভবনে নিমন্ত্িত 
হইলেন। বাজকন্যা, এক নিমিষের নিমিত্েও, ব্রাঙ্মণবধূকে 
নঘনের বৃহির্বত্তিনী করিতেন না; সুতরাং তিনি, অমাত্যভবন- 
প্রন্থানকালে, তাহারে নমভিব্যাহারে লইয়1 গেলেন ! "মমাত্য- 
পুক্র, ত্রাহ্মণবধুব অনামান্য রূপ লাবণ্য দর্শনে, মোহিত হইল ঃ 
এবং নিতাস্ত অধৈর্য হইয়া, আপন শিত্রের নিকটে কহিল, যদ্দি 
এই ত্রীরত্র হস্তগত ন1 হয়, প্রাণত্যাগ করিব । ফলতঃ, ক্রমে 
ক্রমে, মন্ত্রিগুজেৰ বিবহবেদন। একপ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, বে 
কেবল দশমী দশ! মাত্র অবশিষ্ট রহিল । 

তখন তাহার মিত্র, অন্য কোনও উপায় ন। দেখিযা, 
অমাতোর নিকটে গিয়া, তদীয় অবন্থ। ও প্রার্থন। জানাইল ) 
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অগাত্য" অপত্যন্সেহের আতিশব্য বশতঃ, উচিতান্ুচিতবিবে- 
চনায় বিবর্জন দিয়া, রাজনমীপে সবিশেষ নমস্ত নির্দেশ পূর্বক, 
্রাহ্মণবধূপ্রাপ্ডির প্রার্থনা জানাইলেন | রাজা শুনিয়া অত্যন্ত কুদ্ধ 
হইলেন এবং কহিলেন, অবে মূর্থ। স্থাপিত ধন, ন্বীমীর অনুমতি 
ব্যতিরেকে, অন্যকে দেওয়। বর্ধখতোভাবে অতি গহিত কর্ম । 
বিশেষতঃ, ত্রাক্ষণ, কোনও কালে, কোনও ক্রমে, ব্যতিক্রমের 
আশঙ্ক। নাই জানিয।, বিশ্বা করিযা, আমার হস্তে পুক্রনধুলমর্পণ 
করিষ। ণিঘাছেন। বিশ্বানভঙ্গ, শান্ধ ও লোকাচাৰ অনুনাবে, 
যার পৰ নাই, গহিত ব্যবহাব । আমি, তোমার অনুরোধে, 
এরূপ দুক্ষ্য়াব, প্রাণান্তেও, প্রর্ভ হইতে পারিব না। মন্ত্রী 
শুনিয়।, নিরাশ হইর!, গৃহে প্রতিগমন কবিলেন , কিন্তু, পুভ্রের 
তাদুশী দশ! দর্শনে, নিতান্ত কাতব হইয়া, আহার নিজা! পবিহার 
পূর্বক, বিষাদপাগবে মগ্ন হইলেন । 

নর্বাধিকারী, ক্ীদে ক্রমে, পুল্রেব তুল্য দশ প্রাপ্ত হইলে, 
বাজকার্যযব্যাঘাতের উপক্রম দেখিয়া, অন্যান্য প্রধান রাজ- 
পুরুষেব। রাজ|ব নিকটে নিবেদন ফরিলেন, মহারাজ! মন্ত্রিপুজেব 
যাদশী অবস্থা ঘটিয়াছে,তাহাতে তাহাব জীবনবক্ষ। হওয়া কঠিন | 
যেরূপ দেখিতেছি, তাহার কোনও অমঙ্গল ঘটিলে, মন্ত্রীও অব- 
ধারিত গ্রাণত্যাগ করিবেন। এরূপ বর্বাংশে কম্মাদক্ষ কার্ধ্যনহ(ষ 
দ্বিতীষ ব্যক্তি নাই, সুতরাং, রাজবণ্যনির্বাহ বিষষে বিষম 
বিশ্বঙ্থল উপস্থিত হইবেক 1 অতএব, আমরা বিনয়বাক্যে প্রার্থন! 
কবিতেছি, বুদ্ধ ব্রাহ্মণের পুজ্রবধুকে অমাত্যপুজ্রের নিকট প্রেরিত 
করুন। বহু দিন হইল, ব্রাঙ্গণের উদ্দেশ নাই, আব তীহার 
আমিবার বম্তাবন।, কোনও ক্রমে, বোধগম্য হইতেছে নাঃ 
যদিও কালান্তরে প্রত্যাগমন করেন । ব্রাঙ্মণজাতি দান্তিশয় 
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অর্থলোভী । বহুদংখ্যক অর্থ দিয়া, তুষ্ট করিয়া, অনায়াসে বিদায় 
করিতে পারিবেন; অথবা, কন্তাস্তরনঙ্ঘটন করিয়া, তাহার 
পু্রের বিবাহ দিয়াও, তাহাকে তুষ্ট করিতে পারা যাইবেক। 

রাজা, নিতান্ত নিরুপায় ভাবিয়া, অবশেষে, ক্রাহ্গণবধূব 
নিকটে গিয়া, মন্তরিপুক্ত্ের প্রার্থন! জানাইলেন। কপটচারী, বধূ 
বেশধ|রী মনম্বী নিবেদন করিল, মহারাজ! আপনি দেশাধিপতি, 
আপনকার ইচ্ছা, সর্ধ কাল, নর্বা বিষয়ে, বর্ধাংশে বলব্তী, 
বিশেষতঃ, এক্ষণে আমি আপনকাব আশ্রবে আছি , আপনকাঁব 
আজ্ঞাপরতিপালন, আমাব পক্ষে, সর্বাতে।ভাবে, নম্পুর্ণ উচিত 
কন্ম। কিন্ত মহাবাঁজ ? বিবেচন। করুন, আমি বিবাহিত। নাঁবী , 
বিবাহিত। নারীর পুরুষান্তরনেবা শান্ত্রনিষিদ্ধা ও লোকাচাব- 
বিরুদ্ধ। আপনি দণ্ুডধাবী হইয়া, কি রূপে, ঈদৃশ বিনদুশ 
আজ্ঞ। কবিতেছেন, বুঝিতে পারিতেছি না । মহাঁবাজ ৷ আমি, 
প্রণান্তেও, পর পুরুষেব মুখ দেখিব ন। | রঞঈজা শুনিয়া, নিরতি- 
শয বিষপ্ন, হতবুদ্ধি, ও কিংকর্তব্যবিমূঢ হইয়া, অন্তঃপুব হইতে 
বহির্গত হইলেন । 

মনম্বী, আর এখানে থাকায় ভদ্রস্থতা নাই , অতঃপর পলায়ন 
কবাই সর্ধাংশে শ্রেয়ঃ, এই স্থির করিয়া, বধুবেখপরিত্যাগ পুর্বাক, 
কৌশলক্রমে, রাজবাটী হইতে পলায়ন করিল । রাজা, ত্রাক্মণবধূব 
অদর্শনরৃত্তাস্ত অবগত হইয়া, এক বাবে বিষাদপারাবাঁরে মগ্ন 
হইলেন * এবং ভাবিতে লাগিলেন, এ আধার এক বিষম সর্বনাশ 
উপস্থিত হইল, ত্রাহ্গণ আসিয়া জিজ্ঞানা করিলে, কি উত্তব 
দিব, ব্রাঙ্গণবধুব নিকট ওরূপ অনুচিত প্রস্তাব কবাই অতি 
অনঙ্গত কর্ম হইয়াছে । ঘদর্থে প্রার্থনা করিলাম, তাহাও পিদ্ধ 
হইল না, অথচ ঘোরতর বিপদে পড়িলাম। 
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এ দিকে, মনম্ী, তুদেবের নিকটে গ্রিয়া, পূর্বাপর সমস্ত 
বৃত্তান্ত বর্ণন করিলে, তিনি অতিশয় প্রীত ও চমতরুত হইলেন; 
এবং, স্বীয় নহচর শশীকে বিংশতিবর্ষীয় পুক্র নাজাইয়া, স্বয়ং, 
পূর্ববৎ রৃদ্ধবেশ ধারণ পূর্বক, রাজসমীপে উপস্থিত হইলেন | 
বাজা, প্রণাম ও ম্বাগতগ্রন্জ পুর্দক বসিতে আনন দিয়া, 
জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাশযেব এত বিণম্ব হইল কেন। ভুদেব 
কহিলেন, মহারাজ ! বিলম্বেব কথা কেন জিজ্ঞানা করেন। 
অনেক কষ্টে, অনেক অন্বেষণ করিয়া, পুভ্্র পাইয়াছি। এক্ষণে, 
পুক্র ও পুক্রবধূু লইয়া, গৃহে যাইব। রাজা, ব্রহ্ষশাপভষে 
কম্পিত ও কৃতাঞ্জলি হইয়া, ব্রক্ষণেব নিকট বিশেষ সমস্ত 
নিবেদন করিলেন । 

ব্রাহ্মণ শুনিয়া কোপে কম্পমীনকলেবব হইলেন + এবং শাপ- 
প্রদানে উদ্যত হইয়া কহিলেন, তোমার এ কি ব্যবহার, আমি 
তোমাকে রাজা জানিয়া, বিশ্বান কবিরা, তোমাব হস্তে পুক্রবধূ 
মর্পণ করিয়াছিলাম । তুমি, আপন ইষ্টনিদ্ধিব নিমিত্ত, যথেচ্ছ 
বিনিয়ে।গে প্রবৃত্ত হইয়া, আমার সর্ধনাশ কবিযাছ । বলিতে কি, 
কোনও কালে, আমার এ মনোবেদন! দৃব হইবেক না! বাজ! 
সটনিয়া বৎপরোনাস্তি ভীত হইলেন , এবং অশেষপ্রকাব স্কতি ও 
বিনীতি কবিষা কহিলেন, মহাশষ ! কৃপা করিয়া, আমায় 
ক্ষমা কবিতে হইবেক, আঁপনকাঁব ষে অপকাব করিয়াছি, 
তাহাব প্রতিক্রিয়ার্থে, যে আজ্ঞ। করিবেন, দ্বিরুক্তি না করিয়া, 
- তাহাতেই নম্মত হইব। ভূদেব কহিলেন, যদি তুমি আমাব 
পুভ্রেব নহিত আপন কন্যার বিবাহ দাও, তাহা হইলে, আমি 
কথঞ্চিৎ ক্ষমা করিতে পারি । 

রাজা, ব্রন্মকোপানলে কুলক্ষয়ভয়ে, তৎক্ষণাৎ তদীয় প্রস্তাবে 
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নম্মত হইলেন , এবং, জ্যোতির্বিদ ব্রাহ্মণ দ্বারা, শুভ দিন ও 
সুভ লগ্ন নির্ধারিত করিয়া, ব্রাঙ্মণতনয়েব নহিত কন্যার বিবাহ 
দিক্ছলন । ভূদেব রাজকন্যা লইয়া আলে উপস্থিত হইলে, শশী ও 
মনস্থী, উভয়ে, এই ভার্ধ্যা আমার আমার বলিষা, পরস্পব বিষম 
বিবাদ আবন্ধ কবিল। মনম্বী কহিল, আমি পুর্বে ইহাব পাণিগ্রহণ 
করিয়াছি , এবং, আমার হযোগে, ইহার গর্ভবধ্চার হইয়াছে । 
শশী কহিসেন, রাজ। বর্ধঘ সমন্ষে আমাকে কন্যাদান কবিযাছেন | 

ইহা1| কহিয়া, বেতাল জিজ্ঞানা কবিল, মহাবাজ ' এক্ষণে, 
এই কন্ঠা, শান্্র ও যুক্তি অনুনাবে, কাঙ্ার সহ্ধর্িণী হইতে পাবে । 
বিক্রমাদিত্য কহিলেন, আমাব মতে মনম্বীব। বেতাল কচ্ছিল, 
শাস্ত্রে লিখিত আছে, কন্ঠ দান, বিক্রয়, পবিত্যাগে পিতা 
মাতাব নম্পুর্ণ অধিকার । রাজ! বর্ধ সমক্ষে, ধন নাক্ষী করিয়া, 
শশীকে কন্যাদান কবিযাছেন | অতএব, পিতৃদতা কন্তা 
শশীবই নহধর্ষিণী হইতে পাবে, তাহা নাহহইয়া, মনন্বীব কেন 
হইবেক, বল। রাজ। কহিলেন, তুমি যাহ। কহিতেছ, তাহাব 
যথার্থতা বিষষে অণুমাত্র বংশয নাই | কিন্তু, মনন্ধী পুর্বে 
বিবাহ করিয়াছে, এবং, তাহাৰ বহযোগে, ব।জকম্ঠার গর্ভ- 
নধ্ধার হইয়াছে । এমন শ্ুলে, মে মনন্বীৰ নহচাবিণী হইলে. 
তাহারাও সতীত্বরক্ষ। হয, ধর্মেবও মান থাকে । 

ইহা শুনিয়। বেতাল ইত্যাদি | 
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বেতাল কহিল, মহারাঁজ্ড । 
ভারতবধষেন উত্তব সীমায়, হিমালফ নামে, অতি প্রসিদ্ধ 
পর্বাত আছে । তাহাব প্রস্থদেশে, পুষ্পপুব নামে, পবৰম রমণী 
নগ্রর ছিল। গন্বর্বাবাজ জীমৃতকেতু এ নগরে রাজত্ব কবিতেন | 
তিনি, পুজ্রকামন! কবিযা, বহু কাল, কপ্পরক্ষেবক আরাধন। 
কবিষাঁছিলেন | কশ্পরক্ষ প্রসন্ন হইবা ববপ্রদান কবিলে, রাকা 
জীমৃতকেতুব এক পুঁজ জন্মিল। তিনি পুভ্রের নাম জীমূত- 
বাহন বাখিলেন | জীমৃতবাহন, স্বভাবতঃ, নাতিশষ ধর্্মশীল, 
দয়াবান, ও ন্যাষপবাযণ ছিলেন , এবং, স্বপ্প পবিশ্রমে, স্বপ্প 
কাল মধ্যে, বর্ক শাস্ত্রে পাবদশী ও শল্ত্রবিষ্ায বিশাবদ হইয়া 
উঠিলেন। 
কিয়ৎ কাল পবে, রাজা জীমূতকেতু, পুনবায় কণ্পরক্ষকে 
গরনন্ন করিযাঁ, এই বৰপ্রীর্থনা করিলেন, আমার প্রজাব। সর্ধা- 
গরকাব সম্পত্তিতে পবিপূর্ণ হউক । কণ্পরৃক্ষের ববদান দ্বাৰা, 
তদীয- গুজাবর্গ বর্বাগুকাব সম্পতিতে পবিপুর্ণ হইল, এবং, 
এশখর্বামদে মত্ত হইয়া, বাজাকেও তৃণজ্ঞান কবিতে লাগিল ॥ 
ফলত, অল্প কাল মধ্যে, রাজা ও গুজা বলিয়া, কোনও অংশে, 
কোনও বিশেষ নহিল না! তখন, জীমৃতকেতুব জ্ঞাতিবর্গ 
গোঁপনে পরামর্শ করিল, ইহারা, পিতা! পুরে, অনন্যমনা ও অনন্য- 
কন্মা হইয।, দিবানিশি, কেবল ধর্মচিন্তা কালবযাপন করি" 
তেছে'ঃ রাজ্যের দিকে ক্ষণ মাত্রও দৃষ্টিপাত করে ন|। প্রজা 
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সকল উচ্ছম্ঘছল হইতে লাগিল । অতএব, ইহাদের উভয়কে 
রাজ্যচ্যুত করিয়া, যাহাতে উপবুক্তরূপ রাজ্যশানন হয়, এরূপ 
ব্যধস্থা করা উচিত । অনন্তর, বহুতর নৈন্যদংগ্রহ.পুর্থক, তাহারা 
রাজপুরীর চতুর্দিক নিরুদ্ধ করিল। 

এই ব্যাপার দেখিবা, যুববাজ জীমৃতবাহন পিতার নিকট 
নিবেদন করিলেন, মহারাজ | জ্ঞাতিবর্গ, একবাক্য হইয়া. আমা- 
দিকে রাজ্যচ্যুত করিবার ,অভিপসন্ধিতে, এই উত্ঠোগ্ন করি- 
য়াছে। আপনকার আজ্ঞা পাইলে, বণক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইয়া, 
বিপক্ষপক্ষের নৈন্তক্ষষ ও নমুচিত দণগডবিধান কবি। 

জীমূতকেতু কহিলেন, এই ক্ষণতঙ্গুর পাঞ্চভৌতিক দেহ অতি 
অকিঞ্চিৎকর , বিনশ্বব বাঁজপদের নিমিত্, বহুসংখ্যক জীবের 
প্রাণহিংনা কবিয়া, মহাঁপাপে লিপ্ত হওযষা উচিত নহে । ধর্ম 
পুজ্র বাজা যুধিষ্টির, আত্মীয়গণের কুমক্্ণায,, কুরুক্ষেব্বুদ্ধে প্রা 
হইয়া, পশ্চাৎ অনেক অনুতাপ করিয়াছিলেন । অতএব, বাক্জ- 
পদপবিত্যাগ করিযা, কোনও শিভৃত স্থানে খিযা, প্রশান্ত 
মনে, দেবতাৰ আরাধন! করা ভাল । এইরূপ লঙ্কল্প করিয়া, 
পিত। পুজ্রে নগব হইতে বহির্গত হইলেন , এবং, মলয় পর্বাতে 
শিয়!, তদীয 'অপিত্যকায কুটীরনির্মাণ পূর্বাক, তপস্য। করিতে 
লাগিলেন । - 

এক খধিকুমারের নহিত, বাজকুমাবের অতিশয বন্ধুত্ব জন্মিল। 
এক দিন, ছুই বন্ধুতে একত্র হইয়া! ভ্রমণার্থে নির্গত হইলেন। 
অনতিতৃবে কাত্যাষনীর মন্দির ছিল » শ্রবণমনোহব বীণাশব্দ 
শ্রব্ণগোচর করিয়া, তাহারা, স্বৌতুকাবিষ্ট চিত্তে, সত্ব গমনে, 
তথায উপস্থিত হইয। দেখিলেন, এক পরম সুন্দবী কন্যা, 
বীণানুগত স্ততিগর্ভ গীত দ্বারা, ভগবতী কাত্যায়নীর উপাপন! 
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করিতেছে । উভয়ে, একতানমন। হইয়া, শ্রবণ ও দর্শন করিতে 
লাগিলেন । কিয়ৎ ক্ষণ পরে, নেই কন্যা, জীমূতবাহনকে 
নয়নগোচর করিয়া, মনে মনে তাহাকে পতিত্বে বরণ, এবং 
স্বীয় সহচরী দ্বারা তাহার নাম, ধাম, ব্যবলায় গুভূতির পরিচয় 
গ্রহণ পূর্বাক, প্রস্থান করিল ! 

অনস্ভব, তাহাঁক সহচরী, তদীয় নিদেশ ক্রমে, তাহার 
মাতাব নিকট পূর্বাপর নমস্ত নিবেদন করিলে, তিনি স্থীয় 
পতি রাজা মলয়কেতুব নিকটে কন্যার অভিপ্রায় ব্যক্ত করি- 
লেন। মলযকেতু আপন পুক্র মিত্রাবস্থকে কহিলেন, তোমার 
ভগিনী বিবাহযোগ্যা হইযাঁছে, আব নিশ্চিন্ত থাক! উচিত 
নহে, উপযুক্ত পাত্রে অন্বেষণ করা আবশ্যক | শুনিলাম, 
গন্ধর্বাধিপতি রাজা! জীমৃতকেতু, রাজ্যাধিকারপরিহার পূর্বক, 
নিজ পুজ্র জীমৃতবাহন মাত্র বমভিব্যাহাবে, মলয়াচলে অব- 
স্থিতি কবিতেছেনন আমার অভিপ্রায়, জীমূতবাহুনাকে কন্তা- 
দান করি। তুমি, রাজা জীমৃতকেতুব নিকটে গিয়া, আমার 
এই অভিপ্রায় তাহাব গোচর কর। 

মিত্রাবন্থু, পিতার আদেশ অনুলারে, জীমূতকেতুর বমীপে 
উপস্থিত হইয়া, সবিশেষ সমস্ত বিজ্ঞাপন করিলে, তিনি.তৎ- 
ক্ষণর্ঁৎ সম্মত হইলেন ; এবং, জীমূততবাহনকে, মিত্রাবন্থুর লমভি- 
ব্যাহারে, মলয়কেতুর নিকটে পাঠাইয়া দিলেন । মলয়কেতু, 
শুভ লগ্নে, স্বীয় কন্যা মলয়বতীর বিবাহকার্য্য সম্পন্ন করিলেন। 
বর ও কন্যা, পরম সুখে, কালযাপন করিতে লাগিলেন । 

এক দিন, জীমৃতবাহন ও মিত্রাবনু, উভয়ে, মলয় মহীধরের 
পরিসরে, পরিভ্রমণবাসনায়, বাসস্থান হইতে বহির্গত হইলেন । 
ুধরের উত্তর ভাগে উপস্থিত হইয়া, দূর হইতে এক শ্বেতবর্ণ 

৯৯ 
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বন্তরাশি নয়নগোচর করিয়া, জীমূতবাহন মিত্রাবস্থুকে জিজ্ঞান। 
করিলেন, বয়স্ত ! গণ্ডশৈলের ন্যায়, ধবলবর্ণ, রাশীকত কি বস্তু 
দষ্টতহইতেছে । মিত্রাবসু কহিলেন, মিত্র !. পূর্ব কালে, গরুড়ের 
সহিত, নাঁগগণেব নিবন্তর ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল । কিয়ৎ 
কাল পরে, নাগেরা, সম্পূর্ণ রূপে পরাজিত হইয়া, সান্ধপ্রার্থন। 
করিলে, গ্ররুড় কহিলেন, যদি তোমরা, আমার দৈনন্দিন 
আহারের নিমিভ, এক এক নাগ উপহার দিতে পার, তাহ! 
হইলে আমি তোমাদের প্রার্থনার সম্মত হই» নতুবা, অবিলম্থে 
নাগকুল নিঃশেষ কবিব। নিরুপাষ নাগেবা, তাহাতেই 
সম্মত হইল। তদবধি, প্রতিদিন, এক এক নাগ, পাতাল 
হইতে আপিয়।, এল্খানে উপস্থিত থাকে , গরুড়, মধ্যাহৃকাঁলে 
আসিযা, ভক্ষণ কবেন। এই রূপে, ভক্ষিত নাঁগগণের অস্থি 
দ্বারা, এঁ পর্ধতাকাব ধবল রাশি প্রস্তত হইয়াছে । 

অবণ মাত্র, জীমৃতবাহনের অন্তঃকবণ কারণ্যরনে পরিপূর্ণ 
হইল। তখন তিনি মনে মনে বিবেচনা করিলেন, মধ্যাহৃকাঁল 
আগতপ্রায়, অবশ্যই এক নাগ, গ্ররুড়ের আহাবার্থে, পর্ষ্যায় 
ক্রমে, উপস্থিত হইবেক, আমি, আপন প্রাণ দিয়া, তাহার 
পাণরক্ষা করিব। অনন্তব, কৌশল ক্রমে শ্ালককে বিদায় 
করিযা, ক্রমে ক্রমে অস্থিরাশির নিকটবর্তী হইয়া, জীমৃতবাঁহন 
বোদনশব্দশ্রবণ করিলেন , এবং বত্বর গমনে, রোঁদনস্থানে উপ- 
স্থিত হইয়া দেখিলেন, এক বৃদ্ধা নাগিনী, শিরে করাঘাভ 
পূর্ধ্বক, হাহাকাব ও উচ্চৈঃ স্বরে বোঁদন করিতেছে । দেখিয়া, 
একান্ত শোঁকাক্রাস্ত হইয়া, তিনি কাতর বচনে নাঁগিনীকে 
দিজানা করিলেন, মা! তুমি কি নিমিত্তে রোদন করিতেছ। 
মে গরুড়ববতান্তের বর্ণন করিয়া কহিল, অগ্ক আমার পুর শস্" 
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চড়েব বার, ক্ষণকাল পরেই, গরুড় আনিয়া, আহারার্থে তাহাব 
গ্রাণসংহার করিবেক ! আমার দ্বিতীয় পুজর নাই। আমি, দেই 
দুঃখে দুঃখিত হইয়া, রোদন করিতেছি। জীমৃতবাহন কহি- 
লেন, মা! আর রোদন করিও না, আমি, আপন প্রাণ দিয়া, 
তোমার পুজ্রের প্রাণরক্ষা করিব। নাখিনী কহিল, বন! 
তুমি, কি কারণে, পবের জন্যে প্রাণত্যাথ করিবে । আব, 
পবেব পুজ্রেব প্রাণ দিয়, আপন পুজ্রের প্রাণবক্ষা করিলে, 
আমারও ঘোবতব অধর্্ম ও যার পর নাই অপযশ হইবেক | 

এই রূপে উভয়েব কথোপকথন হইতেছে, ইত্যবনরে শঙ্থ- 
চুডও তথায় উপস্থিত হইল এবং, জীমূৃতবাহনেব অভিনদ্ধি 
শুনিয়া, তীাহাৰ পরিচয়গ্রহণ পূর্বক, বিশেষজ্ঞ হইয়া কহিল, 
মহারাজ! আপনি অন্যায় আজ্ঞ। কবিতেছেন । বিবেচন! 
কবিষ! দেখুন, আমাঁব মত কত শত ব্যক্তি দংসাবে জন্মিতেছে 
ও ম্রিতেছে, কিন্তু আপনকাব ন্যায় ধন্্াত্ব। দযালু নংনাবে 
সর্বদা জন্মগ্রহণ কবেন না। অতএব, আমাব পরিবর্ভে, আপন- 
কার প্রাণত্যাগ করা, কোনও ক্রমে, উচিত নহে । আপনি 
জীবিত থাকিলে, লক্ষ লক্ষ লোঁকের মহোঁপকার হইবেক 1 আমি 
জীবিত থাকিয়া, কোঁনও কালে, কাহারও কোনও উপকার 
করিতে পাঁরিব না | মাদৃশ ব্যক্তিব জীবন মবণ ছুই তুল্য 

জীমূতবাঁহন কহিলেন, শুন শত্চড় ! প্রতিজ্ঞা করিযাছি, 
আপন প্রাণ দিয়া, তোমার প্রাণরক্ষী করিব । আমি ক্ষ'ত্রয় 
কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিঃ ক্ষত্রিয়েরা, গ্রতিজ্ঞাভঙ্গ অপেক্ষা, 
প্রাণত্যাগ অতি লঘু ও সহুজ জ্ঞান করেন। বিশেষতঃ, প্রাণ- 
স্সেহে প্রতিজ্ঞ(গ্রতিপালনে পরাগুখ হইলে, নরকগ্ামী হইতে 
হয়। অতএব, যখন ন্বমুখে ব্যক্ত করিয়াছি, তখন অবশ্ঠই * 


৯১২৪ বেতালপঞ্চবিংশতি। 


প্রাণ দিয়া তোমার প্রাণরক্ষা। করিব+ তুমি স্বস্থানে প্রস্থান 
কব। এইবপ বলিয়া, তিনি শঙ্থচুড়কে বিদায় করিলেনঃ 
এক, তদীয় শ্রতিশীর্ষ হইয়া, গরুড়ের আগমনপ্রতীক্ষায, নির্দি্উ 
স্থানে উপবিষ্ট রহিলেন। শশ্চুড়, জীমৃতবাহনের নির্বন্ধলঙ্ঘনে 
অসমর্থ হইয়া, বিষম মনে, বিরস বদনে, মলয়াচলবাসিনী 
কাত্যায়নীর মম্মুখে উপস্থিত হইল, এবং, একাগ্রচিত্ত হইয়া, 
জীবনদাতা৷ জীমৃতবাহনের জীবনবক্ষণের উপাযপ্রার্থনা করিতে 
লাশিল। 

নিরূপিত সময় উপস্থিত হইলে, গরুড় আসিয়া, চঞ্চুপুট দ্বারা 
জীমূতবাহনগ্রহণ পূর্বক, নভোমণ্ডলে উড্ডীন হইয়া, মণ্ডলা- 
কাবে ভ্রমণ কবিতে লাগিল। কিয়ৎ ক্ষণ পবে, জীমৃতবাহনের 
দক্ষিণবাহুস্থিত নামাঙ্কিত মণিময় কেয়ুর, শোধিতলিগু হইয়া, 
মলয়বতীর সম্মুখে পতিত হইল। মলয়বতী, নামাক্ষরপরিচয় 
দ্বারা, প্রিয়তমের প্রাণাত্যয় স্থির করিয়া, শিরে করাঘাত 
পূর্বক, ভূতলে পতিত হইয়া, উচ্চৈঃ ম্ববে রোদন করিতে 
লাগিল। তাহাব পিতা, মাতা, ভ্রাতা, কেধুর দর্শনে সাতিশয় 
বিষণ্ণ হইয়া, হাহাকার করিতে লাগিলেন । রাজা মলয়কেতু, 
চতুর্দিকে বহুনংখ্যক লোক প্রেরিত করিযা, পরিশেষে স্বয়ং 
পুভ্র সহিত, জীমৃতবাহনের অন্বেষণে নির্গত হইলেন । 

শছ্চুড়, কাত্যায়নীয় আলয় হইতে, রাজপরিবারের 
কোলাহলশ্রবণ করিয়া, সবিশেষ অন্ুলন্ধান দ্বারা, জীমূতত- 
বাহনের অমঙ্গলরৃত্বান্ত অবগত হইয়া, অশ্রুপূর্ণ নয়নে পুর্ব 
স্থানে উপস্থিত হইল , এবং, গরুড়কে সম্বোধন করিয়া, উচ্চৈঃ 
স্ববে কহিতে লাগিল, অহে বিহঙ্গরাজ ! তুমি, শঙ্খচুড়ভ্রমে, 
বাজা জীমুতবাহনকে লইয়। গিয়াছঃ উনি তোমার তক্ষ্য নহেন। 


পঞ্চদশ উপাখ্যানি। ৬২৫ 


আমার নাম শঙচুড়; অদ্য আমার বার । তুমি, তাহাবে 
পরিত্যাগ করিয়া, আমায় ভক্ষণ কর, নতুবা, তোমায় নাতিশয়, 
অধর্দরগ্রস্ত হইতে হইবেক। 

গরুড় শুনিযা অতিশয় শঙ্কিত হইলেন ; এবং স্বৃতকল্প জীমৃত- 
বাহনকে জিজ্ঞানা করিলেন, অহে মহাপুরুষ ! তুমি কে, কি 
নিমিতে প্রাণদানে উদ্যত হইয়াছ। জীমৃতবাহন আত্মপরিচয়- 
প্রদান পুর্বক, কহিলেন, অদ্য বা অব্ষশতাস্তে, অব্শ্যাই মৃত্য 
ঘটিবেক ! যে ব্যক্তি, ক্ষণবিধ্বংদী তুচ্ছ শরীরের বিনিযোগ ছারা, 
পরোপকাঁর কবিয়া, দিগন্তব্যাপিনী ও অনন্তকালস্থাধিনী বীত্ভি 
উপার্জন কবে, তাহাবহ এই বংদারে জন্মগ্রহণ সার্থক ' নতুবা, 
স্বোদরপরায়ণ কাক, কুন্ধ,ব, শবগাল প্রতি হইতে বিশেষ কি। 
এই বিবেচনাঁষ, আমি, আত্মপ্রাণব্যয দ্বারা, শছ্চুডেব প্রাণবক্ষা 
করিতে আদিযাছি। গরুড় শুনিষা, ধার পব নাই, সন্তষ্ট হইলেন, 
এবং জীমৃতবাহনকেশত শত বাধুবাদপ্রদান করিষা কহিলেন, 
জগতে জীব মাত্রেই স্ব স্ব প্রাণরক্ষায যত্ত্রবান। কিন্তু, আপন 
প্রাণ দিযা, পরের প্রাণবক্ষ। কবে, এরূপ ব্যক্তি অতি বিরল । 
যাহা হউক, আমি তোমাব দযা ও নাহন দর্শনে নাতিশয় 
সন্তুষ্ট হইয়াছি , ববপ্রার্থনা কৰ। 

জীমূতবাহন কহিলেন, খগেশ্বর ৷ যদি পনন্ন হইযা থাক, 
এই বর দাও, তুমি অতঃপর আব নাশহিংৰা কবিবে না, 
এবং, দীর্ঘ কাল ভক্ষণ কবিষা, বে অপংখ্য নাগের প্রাঁণ- 
নংহাব কবিযাছ, তাহ*দেবও জীবনদান কব। গরুড়, তথাস্ত 
বলিয়া, তৎক্ষণাৎ পাতাল হইূতে অম্বত আহরণ পুর্ধাক, অন্থি- 
স্ুপের উপব দেচন কবিয়া, স্বত নাগগণের জীবনদান কবিলেন, 
এবং জীমৃতবাহনকে কহিলেন, রাজকুমার ! আমার গুাবাদে, 


১২ যেভীলপঞ্চবিংশতি | 


তোমাদের অপহৃত রাজ্যেব পুনরুদ্ধার হইবেক। এইরূপ বর 
প্রদান করিয়া, গরুড় অন্তর্থিত হইলে, শহচুড়ও জীমূতবাহনের 
কছবিধ স্ততি করিয়া, বিদায় লইয়া, ন্বস্থানে প্রস্থান করিল । 

জীমূতবাহন, এইরূপ বরলাভে চরিতার্থ হইয়া, পিতৃনমীপে 
উপস্থিত হইলেন, এবং, লোক দ্বাবা, শ্বশুরালয়ে স্বীয় মঙ্গল- 
নংবাদ পাঠাইয়। দিলেন । তাহাদের বাজ্যাপহারক জ্ঞাতিবর্গ, 
বরপ্রদানরৃত্াস্ত অবগত হইয়া, রাজা জীমূতকেতুব শরণাগত 
হইল) এবং, স্তৃতি ও বিনতি দ্বাবা প্ররন্ন করিযা, তাহাকে 
বাজপদে পুনঃস্থাপিত করিল । 

ইহা কহিয়া, বেতাল জিজ্ঞাম! করিল, মহারাজ । জীমূত- 
বাহন ও শত্চুড়, এ উভয়েব মধ্যে কোন ব্যক্তির অধিক ভভ্রতা- 
প্রকাশ হইল। বিক্রমাদিত্য কহিলেন, শঙ্চুড়েব। বেতাল 
কহিল, কি প্রকারে । বাজ! কহিলেন, শঙচুড়, জীমৃতবাহনের 
পগাণদান বিষয়ে, প্রথমতঃ কোনও মতে সম্মত হয় নাই , পরি- 
শেষে, সম্মত হইয়াও, কাত্যাষনীর নিকটে গিয়া, উপকারকেৰ 
মঙ্গলপ্রার্থন। করিতে লাগিল, এবং, পুনরাষ আনিয়া, প্রাণদাঁনে 
উদ্ধত হইয়া, জীমৃতবাহনেব প্রাণরক্ষা করিল । বেতাল কহিল, 
ষে ব্যক্তি পরার্ধে গাণদান করিল, তাহার ভদ্রত। অধিক বলিয়! 
গণ্য হইল না কেন। রাজা কহিলেন, জীমৃতবাহন ক্ষত্রিয়জাতি ; 
ক্ষত্রিয়ের প্রাণত্যাগ অতি অকিঞ্ৎকর জ্ঞান করে । অতএব, 
এই জীবনদান, জীমূতবাহনেব পক্ষে, তাছুশ ছুক্ষর নছে। 

ইহ শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি। 


যোড়শ উপাখ্যান 


বেতাল কহিল, মহারাজ । 

চন্রশেখব নগরে রত্বু্ত নামে বণিক বাঁন করিত । তাহা 
উন্মাদ্দিনী নামে পবম সুন্দবী কন্যা ছিল। নে বিবাহযোগ্যা 
হইলে, তাহাব পিত।, তত্রত্য নবপতিব নিকটে গিয়া, নিবেদন 
করিল, মহাবাজ 1 আমার এক ন্ুুর্ূপা কন্যা আছে, যদি আপন- 
কার অভিরুচি হয়, গ্রহণ করুন * নতুবা, অন্য ব্যক্তিকে দিব | 

রাজা দুই তিন বয়োরদ্ধ প্রধান বাজপুরুষাদিগকে, উন্মীদিনীর 
লক্ষণপরীক্ষার্থে প্রেরণ করিলেন । তাহারা, বাঁজকীয আদেশ 
অনুসারে, রত্বদত্বের আলয়ে উপস্থিত হইলেন, এবং, উন্মাদ্রিনীকে 
ইক্দ্ে অপ্বা অঁপেক্ষাও অধিকতব রূপবতী ও সর্ব প্রকাবে 
সুলক্ষণা দেখিয়া, পরামর্শ কবিলেন, এই কন্তা৷ মহিষী হইলে, 
রাজা, ইহার নিতান্ত বশতাপব্ন হইয়, এক বারেই রাজ্যচিন্তা 
পরিত্যাথ কবিবেন । অতএব উত্তম কণ্প এই, রাজার নিকটে 
কুরূপা ও কুলক্ষণা বলিয়া পবিচয় দেওয়া যাউক। অনস্তর, তাহার! 
রাঁজসমীপে পরামর্শান্ুরূপ নংবাদ দিলে, তিনি, তদীয বাক্যে 
বিশ্বাম করিয়া, অস্বীকাব করিলেন : তখন রত্রদত্ত, সৈম্যাধ্যক্ষ 
বলভদ্রবম্মার নহিত, আপন কন্যার বিবাহ দিল। 

এক দিন, রাজা, নগরভ্রমণে নির্গত হইয়া, সেনাপতির 
বাগির নিকটে উপস্থিত হইলেন । এ সময়ে, উন্মা্দিনী, মনোহর 
বেশ ভূষা করিয়া, অট্রালিকার উপরি দেখে দণ্ডায়মান ছিল । 
রাজা, উন্মাদিনীকে নয়নগোচর করিয়া, মোহিত ও উম্মতপ্রায় 
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ভইযা, তৎক্ষণাৎ প্রত্যাগমন করিলেন । রাজাকে নহন! প্রত্যাগত 
ও বিচেতনপ্রায় দেখিয়া, এক প্রিষ পার্খচব জিজ্ঞানা করিল, 
মঙ্ছাবাজ ! কি নিমিত্তে আজ আপনাকে নিতান্ত ৯লচিত দেখি- 
তেছি। বাজ! কহিলেন, অদ্য বলভদ্রেব ভবনে একটি স্ত্রীলোক 
দেখিলাম, তদীয় লোকাতীত রূপ লাবণ্য দর্শনে, অ।মার মন 
মোহিত হইয়াছে, ও আমি এইরূপ বিকলচিত্ত হইযাছি। 

পার্শচর কহিল, মহাবাজ । যাহাকে নিবীক্ষণ কবিয়াছেন, 
নে বত্রদত্তের কন্যা , তাঁহাব নাম উন্মাদিনী। আপনি অস্বীকার 
কবাতে, দেনাঁপতি ব্লভদ্রেব সহিত তাহা বিবাঁহ হইযাঁছে | 
রাজা কহিলেন, আমি বাহাদিগকে এ কন্তাব রূপ ও লক্ষণ 
দেখিতে পাঠাইযাছিলাম, বুঝিলাম, তানাবা প্রতারণ! কবিযাছে। 
অনন্তব, বাঁজাব আহ্বান অনুষাবে, রাজপুরুষেবা তাহাব নম্মুখে 
উপস্থিত হইলে, তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, দেখ, আজ 
আমি, নগরভ্রমণে নির্গত হইয|, বন্রুদের কন্যাকে স্বচক্ষে 
দ্রেখিয়াছি । জন্মাবচ্ছিন্নে, তাহার ন্াঘ সুবপা সুলক্ষণা নারী 
আমাঁব নয়নগোচব হয নাই। তবে তোমবা, কি নিমিত্তে, 
ততৎকালে তাহাকে কুরূপা ও কুলক্ষণা বলিয়া, আমায তাদ্বশ 
্ত্রীরত্বলাভে বঞ্চিত কবিলে। 

রাজপুরুষের! কতগুলি হইয়া নিবেদন করিলেন, মহাবাক্র ! 
যে আজ্ঞা করিতেছেন, তাহা যথার্থ বটে । কিন্তু তৎ্কাঁলে আমর! 
বিবেচনা কবিয়াছিলাম, এরূপ নুরূপা কন্তা মহিষী হইলে, মহা- 
রাজ, কাজকার্য পবিত্যাগ কবিয়!, অহোরাম্র অন্তঃপুরে অবস্থিতি 
কবিবেন। তাহাতে বাজ্যতঙ্গের , সম্ভাবনা । এই আশঙ্কায়, 
আমবা এ কন্যাকে, মহারাজেব নিকট, কুরূপা ও কুলক্ষণা 
বলিয়াছিলাম। ইহাতে আমাদের যে অপরাধ হইয়াছে, ক্ষমা 
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করিতে আজ্ঞ। হয়। রাজা, তোমর1 বাহ! কহিলে, তাহা 
নর্ধতোভাবে ন্যায়ানুগত বটে; ইহ! কহিল তাহাদিগকে বিধায় 
দিলেন। কিন্তু আপনি, নিতান্ত বিচেতন হইয়া, দিন যামি্গী, 
কেবল উন্মাদিনীচিস্তায় নিমগ্ন রহিলেন। রাজার এই অবস্থা 
কর্ণপরম্পরায় নগরমধ্যে প্রচারিত হইলে, সেনাপতি বলভদ্রবর্ম্মা, 
বাজনমীপে উপস্থিত হইয়া, ক্ৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন, 
মহারাজ ' বলভদ্র আপনকাব দান, উন্মাদিনী দাসী । দাসীর 
নিমিত্বে ঈদৃশ ক্রেশম্বীকাবেৰ আবশ্যকতা কি। মহারাজের 
আজ্ঞ! হইলেই, মে উপস্থিত হইতে পারে । 

রাজা শুনিয়া সাতিশয় কুদ্ধ হইলেন , এবং কহিলেন, আমার 
কি ধর্মজ্ঞান নাই যে, পবস্ত্রীষ্পর্শ বাবা পাপপঙ্কে নিমগ্ন হইব | 
শান্্কারেরা পরস্ত্রীতে মাতৃদৃষ্টি কবিতে কহিয়াছেন । বলভদ্র 
কহিলেন, মহারাজ! শান্ত্রকারেবা ইহাও নির্দিষ্ট কবিয়াছেন, পত্ীর 
উপর পরিণেতার সর্বতোমুখী প্রভুতা আছে । তদনুনারে, আমি 
আপনাকে উন্মারদিনী দান করিতেছি , তাহ! হইলে আর মহা- 
রাজেব পরস্থীষ্পর্শ দোষের আশঙ্কা থাকিতেছে না। রাজা 
কহিলেন, যাহাতে সমস্ত সংসাবে অপধশ হইবেক, প্রাণাস্তেও 
আমি এরূপ কর্ম করিব না। যশোধনেবা, পঞ্ধীক্ৃতভূতপঞ্চমর় 
ক্ষণুবিনশ্বর শরীরের অনুরোধে, অবিনশ্বর যশংশবীরের অপক্ষর 
করেন না। 

সেনাপতি কহিলেন, মহারাজ ! আমি তাহাকে, গৃহ হইতে 
বহিষ্কৃত করিয়', অন্য স্থানে রাখিব; তাহা হইলে সে নাধরণস্ত্ী 
হইবেক; তখন আর অপযযের আশঙ্কা কি। রাজা, শুনিয়া, 
পূর্বা অপেক্ষা অধিকতর তুদ্ধ হইয়া, কহিলেন, যদি তুমি পতিব্রতা 
কামিনীকে কুলটা কর, আমি তোমার গুরুতর দণ্ডবিধান করিব, 
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এবং জন্মাবচ্ছিন্নে আর মুখাবলোকন করিব না । তখন বলভদ্র, 
ভীত ও নিতান্ত নিরুপায় হইয়া, প্রণাম করিয়। বিদ্বায় লইল। 
ঝিস্ত উন্মাদিনীচিস্তা, কালস্বরূপিণী হইরা, দশম দ্রিবনে রাজার 
প্রাণনংহাঁর করিল। 

প্রেভুভক্ত বলভদ্র, এবংবিধ ধন্্রশীল স্বামীর প্রাণবিনাশসংবাদ 
অবণে, সাতিশয় শোক ও পরিতাপ প্রাপ্ত হইয়া, মনে মনে 
বিবেচনা করিলেন, এতাদ্বশ প্রভুর লোকাম্তরগমনের পর, আর 
জীবনধারণের প্রযোজন কি | বিবেচনা করিলে, আমার নিমিত্তেই 
স্বামীর এই অকালম্বত্যু হইল । জানি না, জন্মান্তরে, এই পাপে, 
আমা কত যাতনাভোগ করিতে হইবেক | এক্ষণে, প্রাণত্যাগ- 
রূপ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া, আত্মাকে বিশুদ্ধ করি। এইরূপ অধ্য- 
বসাযারূঢ হইয়া, তিনি প্রেতভূমিতে উপস্থিত হইলেন, এবং, 
চিত। প্রস্তুত করিতে আদেশ দিয।, সূর্য্য দেবে অভিমুখে 
দণ্ডাযমান হইয।, প্রার্থনা কবিতে লাগিলেন, ভগবন ভাক্কর ! 
আমি, রুতাঞ্জলি হইয়া, একাগ্র চিত্তে, প্রার্থনা করিতেছি, যেন 
জন্মে জন্মে এইরূপ ধন্মপবাষণ প্রভু পাই । 

এই বলিয়া, বলভদ্র প্রস্থলিত চিতায় আবোহণ করিলে, 
তাহার পত্বী উন্মাদিনী মনে মনে বিবেচনা করিল, আমার আর 
জীবনধারণের প্রয়োজন কি, বরং, নহগমনপথ অবলম্বন করিলে, 
পরকালে বক্কাতি পাঁইব। ধর্্মশান্ত্রএবত্তকেরা কহিয়াছেন, 
সহগমন স্ত্রীলোকের পবম ধম্ম। নারী, চির কাল দুশ্চারিণী 
হইলেও, দহগমনবলে, স্বামীব রহিত স্বর্গলোকে, অনন্ত কাল, * 
সুখসস্তোগ করে, এবং, পতি অতি ছুবাচার ও পাপাত্ব! 
হইলেও, সহগমনপ্রভাবে, নাবী তাহারও উদ্ধারকারিধী হয়। এই 
ভাবিয়া, বহগামিনী হইয়া, উন্মাদিনী প্রাণত্যাগ করিল) 
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ইহ! কহিয়!, বেতাল জিজ্ঞানা কবিল,. মহাঁরাঁজ ! এই তিন 
জনের মধ্যে, কোন ব্যক্তির ভদ্রতা অধিক । বিক্রমাদিত্য কভি- 
লেন, রাজার । বেতাল কহিল, কি নিমিতে। তিনি কহিলেন, 
রাজা উন্মাদিনীর নিমিত্তে প্রাণত্যাগ কবিলেন, তথাপি, 
অধন্ম ও অপযশেব ভষে, পরস্ত্রীষ্পর্শে প্রর্ত্ব হইলেন না । আর, 
স্বামীব নিমিত্ত পেবকের প্রাণত্যাগ করা উচিত কন্ম। স্ত্রী- 
লোকেরও স্বামীর নহগামিনী হওয়া প্রধান ধর্ম । অতএব, রাজার 
ভদ্রতাই, আমাব বিবেচনায, নর্জাপেক্ষা অধিক । 

ইহা শুনিয়। বেতাল ইত্যাদি | 


০৫৮৯৮ পসসিপাশিশ এ 


বেতাল কহিল, মহাবাজ ! 

হেমকুট নগবে, বিষ্ুুশর্্মা নামে, পবম ধার্মিক ব্রাদ্ষণ ছিলেন। 
তাহার গুণাঁকর নামে পুভ্র ছিল। এ পুক্র, বয়ঃপ্রাণ্ড হইয়া, 
দ্যুতক্রীড়ায় সাঁতিশষ আবক্ত হইল, এবং, ক্রমে ক্রমে, পিতাঁৰ 
সর্ধন্য ছুরোদরমুখে আহুতি দিযা, পরিশেষে, অর্থের নিশিত্, 
তশ্কবরৃত্তি অবলম্বন কবিল। তখন বিষুঃশন্মা তাহাকে গৃহ হইতে 
বহিষ্কৃত করিয়া! দিলেন ! 

গুণাকর, নিতান্ত নিরুপায় হইয়া, যথেচ্ছ ভ্রমণ করিতে 
করিতে, এক নগরের প্রান্তভাগে উপস্থিত হইল, এবং দেখিল, 
এক নন্নযাবী, স্মশীনে উপবেশন করিয়া, “যোগাভ্যান করিতে- 
ছেন। পরে নে, যোগীর নিকটে গিযা, সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত পূর্বক, 
সমীপদেশে উপবিষ্ট হইল যোগী, গুণাকবের প্রতি দৃষ্টিপাত 
বাব, তাহাকে ক্ষুধার্ত বোধ করিয়া, জিজ্ঞানা করিলেন, তুমি 
কিছু ভোজন করিবে । সে কহিল, মহাঁশয়। আপান রুপ! 
করিয়! প্রাসাদ দিলে, অবশ্ট ভোজন করিব। তখন তিনি, 
অব্রব্যপ্তনপূর্ণ এক নরকপাল তাহার পনম্মুখে রাখিয়া, ভোজন 
করিতে বলিলেন । নে কহিল, মহাশয় । এ অন্ন, এ ব্যঞ্জন 
ভোজন করিতে আমার প্রবৃত্তি হইতেছে ন!। 

তখন যোগী, যোগাসনে অম্রনীন হইয়া, নয়নদ্বয় মুদ্রিত 
করিবামাত্র, এক যক্ষকন্া, অগ্সলিবন্ধ পূর্বক, তাহার নম্মুখবন্তিনী 
হইয়া, নিবেদন করিল, মহাশয় ! দাদী উপস্থিত, কি আজ্ঞা! 
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হয়| যোনী কহিলেন, এই ব্রাহ্মণ, ক্ষুধার্ত হইয়।, আমার আশ্রমে 
আসিয়াছেন , ইহার যথোঁচিত অভিথিনতৎকার কর। যোগী 
আজ্ঞা! কৰিব মাত্র, যক্ষকন্যাব মায়াবলে, নিমিষ মধ্যে, পরুম 
বমণীব সুনজ্জিত হম্দ্য আবির্ভূীত হইল। ঘে ব্রাহ্মণকে, তথায় 
লইযা শিযা, স্রবন অন্ন, ব্যঞ্জন, মৎস্য, মাংস, দধি, কুপ্ধ, মিষ্টান্্ 
গ্রভতি দ্বাবা ইচ্ছ।নুৰপ ভোজন কবাইয়।, মণিময় পল্যক্কে শয়ন 
কবাইল , পরে, রজনী উপস্কিত হইলে, স্বযৎ মনোহর বেশ 
ভুষাব বমাধান করিষা, পল্যঙ্কের একদেশে উপবেশন পূর্বক, 
তাহার চবণনেন। কবিতে লাঁগিল। গুণাকরের পরম স্থখে 
বজনীবাঁপন হইল | 

প্রভাতে নিড্রাভঙ্গ হইলে, যক্ষকম্য। ও তত্রুত বাঁবতীয 
অদ্ভুত ব্যাপাবেদ চিহ্ন মাত্র দেখতে ন। পাইয়া, গুণাকব, নিব- 
তিশয় দুঃখিত মনে, সন্ন্যানীব নিকটে শিবা, নিবেদন করিল, 
মহাশযের প্রনাদে,* কল্য রাজভোগে রজনীষাঁপন করিষাছি। 
কিন্ত, নিশাবনানে, সেই কামিনী প্রস্থান কবিযাঁছে, এবং তত্রুত 
সেই নমস্ত হম্ম্যাদিও লয পাইযাছে । যোগী কহিলেন, যক্ষকন্ত! 
ধোঁগবিগ্ঠার প্রভাবে আসিয়াছিল । যেব্যক্তি যোগবিগ্ঠাঁয় সিদ্ধ 
হয়, তাহার নিকটে চির কাল অবস্থিতি কবে। গুণাকর 
রুতাঞ্জলি হইবা কহিল, মহাশব । যদি রুপা করিয়া উপদেশ 
দেন, আমিও পেই বিছ্যার সাধনা করি । যোগী, তদীয় বিন- 
যেব বশীভূত হ্যা, এক মন্ত্রে উপদেশ দিয়া কহিলেন, তুমি 
চত্বারিংশৎ দিবন, অপ্ধরাত্র সময়ে, জলে আকঠ ময্ হইয়া, 
একাগ্র চিত্তে, এই মন্ত্রে জপ কব। 

গুণাকর, নন্গ্য(নীর আদেশানুৰপ জপ করিয়া, তাহার 
নিকটে আনিয়! কহিল, মহাশয় ? আপনকার আদেশ অন্ুনারে, 
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যথানিয়মে, চল্লিশ দিন জপ করিয়াছি; এক্ষণে কি আজ্ঞা! হয়। 
যোগী কহিলেন, আর চলিশ দিন, জ্বলন্ত অনলে শ্রাবেশ পূর্বক, 
জণি কর, তাহ! হইলেই তুমি কৃতকার্ধ্য হইবে । তখন সে কহিল, 
মহাঁশয় ! বহু দিবস হইল, গৃহপরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছি 
পিতা মাতা! গুভৃতিকে দেখিবার নিমিত্ত, চিত্ত অতিশয় চঞ্চল 
হইয়াছে । অতএব, অগ্রে এক বার পিতা মাতাঁৰ চরণদর্শন 
করিয়া আদি; পশ্চাৎ১ আপনক!'র আদেশানুবপ মঞ্্রসাধন 
করিব। এই বলিয়া, বন্ন্যাসীর নিকট বিদাষ লইযা, গুণাকব 
আপন আলয়ে প্রস্থান করিল। 

গৃহে উপস্থিত হইব! মাত্র, তাহাঁব পিতা মাতা, বহু কালের 
পব পুক্রকে প্রত্যাথত দেখিযাঁ, অত্যন্ত রোদন করিতে লাখিনোন, 
এবং, জিজ্ঞানা করিলেন, বৎস । এত দিন তুমি কোথায় ছিলে 
আমর তোমার অদর্শনে ম্বৃতপ্রায হইয়া আছি । গুণাকব কহিল, 
হে তাত ! হে মাতঃ ! আমি, যদৃচ্ছাক্রমে নানা স্থানে ভ্রমণ 
করিয়া, পরিশেষে, নৌভাগ্যক্রমে, এক পরম দয়ালু নন্ন্যানীর 
দর্শন পাইযাছি এবং তাহার শরণাপন্ন হইযাছি। এক্ষণে, তদীয 
উপদেশ অনুসারে, মন্ত্রনাধন কবিতেছি । তোমাদিগকে বনু 
কাঁল ন৷ দেখিয়া, অতিশয উত্কঠিত ও চলচিত্ত হইযাছিলাম , 
তাহাতেই এক বার, কিযৎ ক্ষণের নিমিত্ত, দর্শন করিতে 
আনিয়াছি। সম্প্রতি, জন্মের মত বিদায় লইয়া, যোগনাপনার্ধে 
প্রস্থান করিব । 

গুণাকর এই বলিষ। প্রস্থানের উদ্যম করিলে, তাহার জননী, 
বাম্পাকুল লোচনে, শোৌকাকুল বচনে কহিতে লাগিলেন, বন! এ 
তোমার যোগাভ্যানের নমর নয় | গৃহস্থাশমে থাকিয়া, গৃহস্থধর্্ম- 
প্রতিপালন কর; তাহা হইলেই, তুমি যোগাভ্যানের সম্পূর্ণ ফল 
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পাইবে । হ্হন্াশ্রম নকল. আশ্রমের মূল, এবং সকল আশ্রম 
অপেক্ষা! উৎকুষ্ট । বিশেষতঃ, পরম গুরু পিতা মাতার শুশ্রাষা 
করাই পুন্রের প্রধান ধন্দ্ন | অতএব, বাবৎ আমর! জীবিত আদি, 
তাবৎ তোমার তীর্ধযাত্রা বা যোগাভ্যাসের প্রয়োজন নাই; 
আমাদের শুশ্রষা কর, তাহাতেই তোমার পরম ধর্মলাঁভ হই- 
বেক । আর বিবেচন। কর, ভুমি আমার একমাত্র পুস্ত্র, ম1 বলিয়। 
সম্ভাষণ করিতে দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই। অন্ধের যষ্টিব ন্যায়, 
তুমি আমাদের জীবনের একুমাত্র অবলম্বন আছ। আমরা, 
তোমায় বিদায় দিয়া, কোনও ক্রমে, প্রাণধারণ করিতে 
পারিব না। যদি নিতীন্তই যোগাভ্যানের বাসনা হইয়! 
থাকে, অন্ততঃ, আমাদের স্বত্যু পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর, পবে 
ইচ্ছানুৰপ ধন্মোপার্জন করিবে । 

গুণকর শুনিয়া ঈষৎ হাম্ত কবিল, এবং কহিল, এই 
মায়াময় সংসার অন্তি অকিঞ্চিতকব। ইহাতে লিগ্ড থাকিলে, 
কেবল জন্মমৃত্যুপরম্পবারূপ ছুর্ভেগ্য শৃগ্বলে বদ্ধ থাকিতে হয় । 
প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্তমান পদার্থ মাত্রই মায়াপ্রপঞ্চ, বাস্তবিক কিছুই 
নহে। কে কাহার পিতা, কে কাহার মাতা, কে কাহার পুভ্র। 
নকলই ভ্রান্তিমলক । অতএব, আব আমি বৃথা মায়ায় মুগ্ধ হইব 
ন।, এবং, শ্রেয়ঃলাধন বোধ করিয়া, যে পথ অবলম্বন করিয়াছি, 
তাহ। ছাঁড়িতে পারিব না । এই বলিয়।, পিতা মাতার চরণে 
সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়! প্রস্থান কবিল; এবং, সন্্যাসীর আশ্রমে 
উপস্থিত হইয়া, অশ্নিপ্রবেশ পূর্বক, মন্ত্রনাধনে যদ্ধু করিতে 
লাগিল; কিন্তু কৃতকার্য হইতে পারিল ন।। 

ইহ! কহিয়া, বেতাল বিক্রমাদিত্যকে জিজ্ঞাসা করিল, 
মহারাজ ! কি কারণে, ব্রাহ্মণ সাধন! করিয়। নিদ্ধ হইতে পারিল 
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না, বল। বিক্রমাদিত্য কহিলেন, একা গ্রচিত্ত না হইলে, মন্ত্র বিদ্ধ 
হয় না। ব্রাঙ্গণেব মনে একান্ত নিষ্ঠা ছিল না, সেই বৈগুণ্য 
বশতঃ, তাহাব সাধনা বিফল হইল। ইহা শুনিয়া বেতাল 
কহিল, যে সাধক, মন্ত্র দিদ্ধ করিবার উদ্দেশে, এতাদৃশ ক্লেশ- 
স্বীকার করিলেক, সে একাগ্রচিত হয় নাই, তাহার প্রমাণ 
কি। বিক্রমাদিত্য কহিলেন, নে, একাগ্রচিত্ত হইলে, পিতা মাতাব 
নিমিত্ত চলচিত হইত ন1, এবং, মধ্যে যোগে ভঙ্গ দিয়, তাহাদেব 
দর্শনে যাইত না। ফলতঃ, সকলই অদৃষ্টমূলক , নতুবা, যোগা- 
ভ্যাস ছাবা, সর্কাংশে নির্মম ও জ্ঞাননন্পন্ন হইযাও, কি নিমিন্ভে 
নিদ্ধপ্রায় নাধনফলে বঞ্চিত হইল, বণ। 
ইহা শুনিয়া বেতাঁল ইত্যাদি । 


অফ্টী দশ উপাখ্যান 
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বেতাল কহিল, মহারাজ ! 

কুব্লযপুবে, ধনপতি নামে, এক সঙ্গতিপন্ন বণিক ছিলেন | 
তিনি, ধনবতীনাঙ্সী নিজ কন্যার, গৌবীকালে, গৌরীদত নামক 
ধনাঢ্য বণিকেব সহিত বিবাহ দিলেন। কিরৎ কাল পবে, 
ধনবতীব এক কন্ঠ! জন্মিল। খৌবীদত্ত কন্যার নাম মোহিন 
বাখিলেন। কালক্রমে, তিনি লোকান্তব প্রাণ্ড হইলে, তদীৰ 
জ্ঞাতিবর্গ, ধনবতীকে অবহাধিনী দেখিবা, তাহাব সর্দ্স্ব অপ- 
হরণ কবিল। সে, নিতান্ত ছববাপ্রস্ত হইয়|, কন্যা লইয|, এক 
তমিজ্রা বজনীতে, পিত্রালবে প্রস্থান কবিল । 

কিমৎ দূর গমন কবিযা, পথ ভুলিযা, উহারা এক ম্মশ(নে 
উপশ্থিত হইল । তথায এক চোর, বাজদণ্ড অন্ুনারে, ন্তিন 
দিন, পুলে আরোহিত ছিল , বিধিবিপাকে, সে পর্য্যন্ত, তাহাব 
প্রাণপ্রযাঁণ হয নাই | দৈবযোগে, ধনবতীর দক্ষিণ কব চোরেৰ 
চরণে লগ্ন হইলে, দে দাতিশষ ব্যথিত হইব! কহিল, তুমি কে, 
, কি নিমিত্তে, এমন দুঃখের অমনে, আমাষ মর্মান্তিক যাতন। 
দিলে । ধনবতী কহিল, জ্ঞান পূর্বক তেমাকে যাতনা দি নাই | 
যাহা হউক, আমার অপরাধ ক্ষমা কর। অনন্তর, আত্মপবিচষ 
দিয়া, সে চোরকে জিজ্ঞান! কবিল, তুমি কে, কি নিমিভে 
শ্মশানে আছ, ও কিরূপ ছুঃখভেো।গ করিতেছ, বল। 

চোর কহিল, আমি বণিগৃঙ্গাতি, চৌর্ধযাপরাধে শুলে আবো- 
হিত হইয়াছি ; অগ্য তৃতীয় দিৰন, তথাপি প্রাথ নির্গত হইতেছে 
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না, তাহাতেই যার পর নাই যাতনাঁভোগ করিতেছি । জন্ম- 
কালে, জ্যোতির্বিদেরা, গণন! দ্বারা, স্থির করিয়াছিলেন, অবি- 
বাহিত অবস্থায় আমার স্বত্যু হইবেক না| যাবৎ বিবাহ না 
হইতেছে, তাবৎ আমায়, এই অবস্থায়, দুঃসহ যাতনাভোগ 
করিতে হইবেক। যদি তুমি কূপ করিয়া কন্যাদান কব, তবেই 
আমি এ অসন্থ যাতনা হইতে পরিত্রাণ পাই । আমার চির- 
সঞ্চিত স্ুবর্ণরাশি আছে; যদি আমার প্রার্থন পূর্ণ কর, লমস্ত 
তোমায় দি। 

ধনবতী, অর্থলোভে বিমূঢ হইযা, মনে মনে, ম্লিল্স,চের 
প্রার্থনা বম্মতপ্র(য হইল, এবং কহিল, তুমি ষে প্রস্তাব করিলে, 
তাহাতে আমাৰ আপতি নাই , কিন্ত, আমার দৌহিত্রমুখ- 
দর্শনেব একান্তিক অভিলীষ আছে, তোমা কন্তাঁদান কবিলে, 
আমার নে অভিলাষ পুণ হয় না। এই কথা শুনিয়া, চোব 
কহিল, তুমি এখন, কন্ঠাদান করিযা, আমায় যাতনা! হইতে 
মুক্ত কর। আমি অনুমতি দিতেছি, তোমাৰ কন্যার বয়ঃ- 
গাপ্তি হইলে, কোনও ব্রাক্ষণতনযকে ধনদান দ্বারা সম্মত 
কবিয়া, তাহ। দ্বাব৷ ক্ষেত্রজ পুক্র উৎপন্ন করিয়া লইবে, তাহা 
হইলে, তোমারও বাসনা পুর্ণ হইল, আমিও দুঃসহ যাতিন। 
হইতে পরিত্রাণ পাইলাম । 

ধনবতী কন্যাসম্প্রদান কবিল। তখন চোর কহিল, &ঁ পুরো- 
বন্বী গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে আমার গৃহ। গৃহের পূর্ব ভাগে, 
কুপের নিকট, এক বটরক্ষ দেখিতে পাইবে; তাহার মুলে 
আমার সমস্ত সম্পত্তি নিহিত আছে; যাইয়া গ্রহণ কর। ইহা 
কছিব। মাত্র, চোরের প্রাণবিয়োগ হইল , ধনবতীও, চৌরনির্দিষ্ট 
ন্যগ্রোধবক্ষের মূলখনন পূর্বক, নমন্ত ্বর্ণমুদ্রা হস্তগত করিয়া, 
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পিত্রালয়ে প্রস্থান করিল | পরে নে, পিতাকে আগ্োপাস্ত সমস্ত 
বৃত্তান্ত অবগত করাইয়া, তীাহাব হস্তে সম্পত্তিনমর্পণ পূর্বক, 
তদীয় আবাদে অবশ্থিতি করিতে লাগিল । 

কালক্রমে, মোহিনী যৌবনবতী হইল । নে, এক দিন, স্বীয় 
সহচরীর লহিত, গবাক্ষ দিয়! রখ্যানিরীক্ষণ কবিতেছে , এমন 
সময়ে, দৈবযোগে, এক পরম সুন্দর বিংশতিবর্ষীয ব্রাদ্ষণতনয় 
তথায় উপস্থিত হইল । তাহাকে নয়নগোচব কবিয়।, মোহিনীর 
মন মোহিত হইল । তখন, নে আপন বহচরীকে কহিল, তুমি 
এই ত্রান্ষণকুমারকে আমাব মাব নিকটে লইযা যাও। বখী 
ব্রাঙ্মণতনষকে তাহার জণনীর নিকট উপস্থিত করিলে, দে 
চৌবরৃত্তান্ত স্মরণ কবিষা, তাহাকে প্রার্থনানুৰপ অর্থ দিয়া, 
মোহিনীব পুত্রো্পাদনর্থে নিযুক্ত করিল। 

মোহিনী গর্ভবতী ও যথাকালে পুভ্রবততী হইল। স্ুুতিকা- 
ষষ্ঠীব রঙ্রনীতে, নে স্বপ্পে দেখিল, দুই হস্ত, পঞ্চ মস্তক, প্রতি 
ম্তকে তিন তিন চক্ষুঃ ও এক এক অদ্বচন্দ্র, অতি দীর্ঘ জটা- 
ভার পৃষ্ঠদেশে লম্বমান, দক্ষিণ হস্তে ত্রিশুল, বাম হস্তে নরক- 
পাঁল, ব্যান্ত্রচম্্ পরিধান, ভুজঙ্গের মেখলা, উজ্জ্বল রজতগিরির 
স্তায় কলেবব, অতিশুভ্র নাগবজ্ঞোপবীত, সর্ধাঙ্গ ভম্মভুষিত 
এবংবিধ আকার ও বেশ বিশিষ্ট র্ষভারঢ এক পুরুষ, তাহার 
সম্ুখে আনিয়া, কহিতেছেন, বসে মোহিনি ! তোমার পুজ্ঞ 
জন্মিষাছে, এজন্য আমি অতিশয আন্বাদিত হইয়াছি। এই বালক 
ক্ষণজন্মা । তুমি, আমার আজ্ঞা! অনুনারে, এ শিশুকে, সহজ 
স্বর্ণ নহিত, পেটকের মধ্যগত করিয়া, কল্য অদ্ধরাত্র সময়ে, 
রাজদ্বারে রাখিযা আমিবে । রাজা তাহার, পুক্রনির্বিশেষে, প্রাতি- 
পালন করিবেন। রাজার স্বর্গারোহণের পর, তোমার পুক্ত, 
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তদীয় দিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া, ক্রমে ক্রমে, নিজ প্রতাপে 
ও নীতিবিদ্যাপ্রীভাঁবে, লসাগরা সদ্বীপ। পৃথিবীর অদ্বিতীয় অধি- 
পচ হইবেক। 

মোহিনীর নিদ্রাভঙ্গ হইল। নে সমস্ত স্বপ্নবৃতাস্ত ন্বীয 
জননীব গোচর করিল । ধনবতী শুনিয়। নিরতিশয় অ!নন্দিত 
হইল, এবং, পর দিন নিশীথপমযে, এ শিশুকে, সহজ স্বর্ণ 
মুদ্রা রহিত, পেটকের মধ্যে স্থাপিত করিধ।, রাজদ্বাবে রাখিয়! 
আদিল । নেই লমযে, রাজাও স্বপ্পে দেখিতেছেন, পুর্কোক্ত- 
প্রকাব পুরুষ, তাহাৰ সম্ুখবর্তী হইয়!, কহ্িতেছেন, মহারাজ ! 
গাত্রোথান কৰ, এক পেটকমধ্যশায়ী চক্তবভিলক্ষণাক্রান্ত সন্তান 
তোমাৰ দ্বাবদেশে উপনীত । অবিলম্বে উহারে আনিয়া পুক্র- 
নির্বিশেষে, প্রতিপালন কর। উত্তব কালে, দেই তোমাৰ উত্তরাধি- 
কারী হইবেক। 

রাজাব নিদ্রাভঙ্গ হইল । তখন তিনি, বাজমহিষীকে জাগ- 
বিত কবিধা, স্বপ্ররত্তান্ত শুনাইলেন | অনন্তব, উভষে, দ্বার- 
দেশে গিযা, পেটক পতিত দেখিযাঁ, যৎ্পবোনাস্তি অহিলাদিত 
হইলেন, এবং তৎক্ষণ।ৎ পেটকের মুখ উদ্থাটিত করিব! দেখি- 
লেন, বালকের পে পেটক আলোকপুর্ণ হইয। আছে। রাজ্জঞী, 
দেই শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া, অগ্রগামিনী হইলেন , বাঁজা', ন্বর্ণ- 
মুদ্রাগ্রহণ পূর্বক, তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন ৷ 

প্রভাত হইব মাত্র, রাজা, সামুদ্রিকবেভা পণ্ডিতগণকে 
আনাইয1, দেবপ্রনাদলন্ধ বালকের লক্ষণপরীক্ষার্থে, আজ্ঞা 
প্রদান করিলেন। তীহারা নেই শিশুকে দৃষ্টিগোচর করিয়া 
কহিলেন, মহারাজ ! আপাততঃ তিন স্পষ্ট সুলক্ষণ দৃষ্ট হই- 
'তেছে। দীর্ঘ আকার, উন্নত ললাট, বিস্তৃত বক্ষঃস্থল। অনস্তর, 
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তাহারা সবিশেষ পরীক্ষা, করিয়া কহিলেন, সামুদ্রিক শাস্ত্রে 
পুরুষেব দ্বাত্রিংশৎ শুভ লক্ষণ নির্দিষ্ট আছে , মহারাজ ! সেই 
সমুদয় এই একাধাবে লক্ষিত হইতেছে । এই বালক স্মন্ত 
পুথিবীর সমতা হইবেন, দন্দেহ নাই। 

রাজ। পবম পবিতোষ প্রাপ্ত হইলেন, এবং, পাঁরিতোঁষিক- 
প্রদান পূর্বক, ব্রীন্ষণদিগকে বিদায় করিয়।, দীন, দরিদ্র, অনাথ 
প্রভৃন্তিকে প্রার্থনাধিক অর্থদান করিলেন । ষ্ঠ যানে অস্ন- 
প্রাশন দিষা, তিনি বালকের নাম হরদত্ত বাখিলেন। বালক, 
অল্প কাল মধ্যে, চতুর্দশ বিগ্যা পাবদশী হইলেন , এবং রাজাব 
লে[কান্তবপ্রাপ্তি হইলে, তদীদ নিংহাসনে অধিবোহণ করিয়া, 
ক্রমে ক্রমে, নমস্ত ভূমগুলে একা পিপত্যন্থাপন কবিলেন । 
কিষৎ নাল পবে, হবদন্ত, -নীর্থবাত্রাম নির্গত হইয়া, গ্থ- 
মতঃ, পি নক সম্পাদনা, গযাধামে উপস্থিত হইলেন। 

ফন্তুতীবে দা বিঞ্ধিআাদ্ধ কবিষা, রাজা পিতৃপিগুগরদানে উদ্ভত 

হইলে, নদীর মধ্য ভইতে, পিগুগ্রহণার্থে, তিন জনে তিন 
দক্ষিণ ভন্ড যুগপৎ নির্গত হইল , প্রথম ক্ষেত্রক চোবের, দ্বিতীয 
শীজী ব্রাঙ্মণেব, তৃতীব প্রতিপালক বাজাব। 

ইহা কহিষ, বেতাল জিজ্ঞ।না কবিল, মহাবাঁজ ! ইহাদের 
মধ্যে কোন ব্যক্তি, শাঙ্জ ও যুক্তি অনুাবে- হবদভ্দত্ত পিগ্ডের 
অধিকাবী হইতে পাবে | রাজা বলিলেন, "চার ৷ বেতাল কহিল, 
অন্যেরা কি অপরাধ কবির়াছে। রাজা বলিলেন, ব্রাক্ষণ, 
অর্থ লইয়া, বীজবিক্রম্ন করিয়াছেন , রাজা ও, হজ্জ সুবর্ণ লইয়া, 
প্রতিপালন কবিযাছেন * এজন্য তাহারা পিগুগ্রহণে অধিকারী 
হইতে পারেন নাঁ। 


ইহ! শুনিয়।৷ বেতাল ইত্যাদি । 


উনবিংশ উপাখ্যান 


প্পপাশপাপাপাপিিপাউিশাপাশাশাশা এপাশ 


বেতাঁল কহিল, মহারাজ ! 

চিত্রকুট নগরে রূপদত নামে রাজ। ছিলেন । তিনি, এক দিন, 
একাকী, অশ্বে আরোহণ করিয়া, ন্বগয়ায় গমন করিলেন। 
স্বনগেব অন্বেষণে, বনে বনে অনেক ভ্রমণ কবিষা, পরিশেষে, তিনি 
এক খধির আশ্রমে উপস্থিত হইলেন | তথায এক অতি মনোহর 
সরোবর ছিল। তিনি তাহার তীরে গ্রিয়া দেখিলেন, কমল 
নকল প্রফুল হইযা আছে, মধুকরেরা, মধুপাঁনে মত্ত হইয়া, 
শুন গুন রবে গান কবিতেছে, হংস, সারল, চক্রবাক প্রভৃতি 
জলবিহঙ্গগ্ণ তীরে ও নীরে বিহাব করিতেছে * চারি দিকে, 
কিনলধে ও কুলুমে সুশোভিত নানাবিধ পাদপনমূহ বসম্তলস্ষ্মীর 
পৌভাগ্যবিস্তার কবিতেছে , সর্বতঃ, শীতল সুগন্ধ গন্ধবহেব 
মন্দ মন্দ সঞ্চাব হইতেছে । রাজ। নিতান্ত পরিশ্রান্ত ছিলেন , 
বৃক্ষমূলে অশ্ববন্ধন করিয়।, তথায উপবেশন পূর্বাক+ শ্রান্তি দূব 
করিতে লাগিলেন । 

কিয়ৎ ক্ষণ পবে, এক খধিকন্যা আলিয়। স্নানার্থে সরোবরে 
অবগাহন করিল। রাজা, দর্শন মাত্র, অতিমাত্র মোহিত ও 
জ্ঞানরহিত হইলেন । ম্বানক্রিয়ার সমাপন কবিয়া, খধিতনয়। 
আশ্রমাভিমুখী হইলে, রাজ। তাহার সম্দুখবত্তী হইয়! কহিলেন, 
খষিকন্যে ! তোমাব এ কেমন ধর্ম। আমি, আতপে তাপিত 
হইয়া, বিশ্রামার্থে তোমার আশ্রমে অতিথি হইলাম; তুমি 
এমনই আতিথেয়ী, যে সম্ভাষণ দ্বারাও আমার সংবদ্ধন! করিলে 
না। খধিতনয়! শুনিয়া! দণ্ডায়মান হইলেন। 


উনবিংশ উপাখ্যান। ১৪৩ 


এই অবসরে, খাও, বনীস্তর হইতে কল, পুষ্প, কুশ, সমিধ 
প্রভৃতির আহরণ কিয়া, প্রত্যার্ত্ত হইলেন । রাজা, দর্শন মাত্র, 
আত্মপরিচয় প্রদান পূর্বক, সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলে, খষি অতউ- 
সিদ্ধির্ভবতূ বলিয়৷ আশীবাদ করিলেন । রাজা, আশীর্বাদশ্রবণে, 
মনে মনে ভুষ্ট অভিসন্ধি করিখ।, ক্লুতাঞ্জলি হইযাঁ, নিবেদন 
করিলেন, মহাশয় । আমরা চিবকাঁল শুনিয়া আসিতেছি, খাষি- 
বাক্য কম্মিন কালেও ব্যর্থ হয না। আপনি আনীবাদ করিলেন, 
আমার অভিলাষ পুর্ণ হউক, কিন্তু, আমি তাহাব কোনও সম্ত। 
বন! দেখিতেছি না| খষি কহিলেন, আমি বলিতেছি, অবশ্ুই 
তোমার অভিলাষ পূর্ণ হইবেক। তখন বাঁজা অঙ্রান বদনে 
বলিলেন, আমি এই কন্ঠাব পাণিগ্রহণের অভিলাষ করিয়াছি । 

খষি, রাজার দুবভিপ্রাযশ্রবণে, মনে মনে নিবতিশয় কুপিত 
হইযাঁও, স্বীৰ আশীবাদবাক্যেব বৈয়র্ধ/পবিহ্ারেব নিমিত্ত, 
রাজাকে কন্ঠানম্পুদান কবিলেন। বাজা, নবপ্রণযিনীকে সমভি- 
ব্যাহাবিণী কবিযা, বাজধানী অভিমুখে চলিলেন। পথিমধ্যে 
রজনী উপস্থিত হইল । রাজ। ও বাজপ্রেয়নী, যথাসম্ভব ফল 
মূল আদি দ্বারা, কথঞ্চিৎ ক্ষুধানিরৃত্তি করিযা, তরুতলে শযন 
করিলেন। 

অন্ধরাত্র সময়ে, এক ছুর্দান্ত রাক্ষন আসির!, বাজাকে 
জাগরিত কবিযাঁ কহিল, আমি অত্যন্ত ক্ষুধার্ত হইয়া আসিয়াছি, 
তোমার ভার্যাকে ভক্ষণ করিব । রাজ! কহিলেন, তুমি আমাব 
প্রাণাধিক। প্রেবসীর প্রাণহিংসায বিরত হও , অন্য যাহা চাহিবে, 
তাহাই দ্িব। তখন বাক্ষসূ কহিল, যদ্দি তুমি, প্রাশস্ত মনে, 
স্বহন্তে দ্বাদশবর্ষীয ত্রাহ্মণকুমারেব মস্তকচ্ছেদন করিয়া, আমার 
হস্তে দিতে পার, তাহা হইলে, তোমার প্রিয়তমার প্রাণবধে 
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ক্ষান্ত হই। রাজা, প্রিয়তমার প্রাণরক্ষার্থে, ব্রন্মহত্যাতেও 
সম্মত হইলেন; এবং কহিলেন, তুমি, সপ্তম দিবদে, আমার 
রালধানীতে যাইবে, নেই দিন, আমি তোমার অভিলষিত 
সম্পন্ন কবিব। 

এই রূপে বাজাকে ব্রহ্গবধপ্রতিজ্ঞা আবদ্ধ কবিযা, রাক্ষন 
প্রস্থান কবিল। বাজাও, প্রভাত হঈবা মাত্র, প্রেষপী দমভি- 
ব্যাহাবে, রাজধানীতে গিনা, প্রধান মন্ত্রীব সমক্ষে বাক্ষন- 
বত্তান্তের বর্ন কবিলেন | মন্ত্রী কহিলেন, মহাবাজ ! আপনি, 
ও জন্যে উত্কষ্ঠিত হইবেন ন:;, আন অনাঘ়্ানে উহা জম্পন্ত 
করিযা দিব । বাজা, মার্সবাক্ো নির্ভব কবিষযা, নিশ্চিন্ত 
হইয়া, নবপ্রণধিনীর সহিত, পদম শ্ুখে কালযাপন কৃবিতে 
লাগিলেন। 

মন, এক প্ররুম্প্রীমাণ কাঞ্চনমদী গঞুতিমা নিশ্মিত কবাইয।, 
মহাঁমূল্য অলঙ্কাবে মণ্ডিত কবিদা, নগবেব চতুষ্পথে স্থাপিত 
করিলেন, এবং প্রচাঁৰ কনিষা দিলেন, যে ব্রাহ্মণ, বলিদানার্বে, 
স্বীব দ্বাদশবষীয পুন্দ্র দিবেন, তিনি এই প্রতিমা পাইবেন । এক 
অতিদবিদ্র ব্রাঙ্মণেব ছাদশবষীন পুন্দর ছিল। তিনি, ঘোষণাঁব 
বিষষ অবগত হইয।, ব্রাহ্মণীকে বলিলেন, দেখ, নিদ্ধন ব্যক্তিব 
নংসাবাশ্রমে বান করা৷ বিডন্বন! মাত্র | ধনই নকল ধর্মে ও 
নকল সুখেব মূল। আমি জন্মদবিদ্র, এপর্যন্ত, বাংবারিক 
কোনও সুখেব মুখ দেখিতে পাইলাম নাঁ। এক্ষণে, ধন[গমের 
এই এক সহজ উপাষ উপস্থিত। যদি তুমি মত কর. প্রুজর দিয়া ' 
সবর্ণময়ী প্রতিমা লইয়া আনি, তাহ। হইলে, ষত দিন বাঁচিব, 
পরম সুখে কালযাপন করিতে পাবিন্‌। 

্রাহ্মণী সম্মতা হইলেন। ত্রাক্গণ পুত্র দিয়া, গ্রতিমা লইয়া, 
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তদ্বিক্রুয় দ্বার! ধনসংগ্রহ করিলেন। সপ্তম দিনে, গ্রতাষ সময়ে, 
রাক্ষদ রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিব। মাত্র, মন্ত্রী, দ্বাদশবর্ষীয় 
ত্রাক্ণকুমার ও তীক্ষধার খড়গ আনিযা, রাজার সম্মুখে বাখিলেন্ । 
অনন্তর, রাজা শিবশ্ছেদনার্ধে খঙ্জা উত্তোলিত করিলে, ব্রাহ্মণ 
কুমার, অবনত বদনে, ঈষৎ হাস্তঠ কবিল। রাজা, অল্লান বদনে, 
তাহাব মস্তকচ্ছেদন করিলেন । তদীয় ছিন্ন মস্তক রাক্ষনের হস্তে 
অর্পিত হইল । 

ইহা কহিযা, বেতাল জিক্ঞান!। করিল, মহারাজ ! মৃত্যুসময়ে 
নকলে রোদন করিয়া থাকে, বালক হাস্ত করিল কেন, বল। 
রাজ কহিলেন, বাল্যকালে পিত। মাতা প্রতিপালন ও রক্ষণা- 
বেক্ষণ কবেন, তৎপরে, কোনও বিপদ ঘটিলে, রাজা রক্ষা 
করিয়া থাকেন , কিন্ত, আমার ভাগ্যদোঁষে, নকলই বিপরীত 
হইল । পিতা মাত অর্থলোভে বিক্রয় করিলেন , প্রাণভয়ে যে 
রাজার শরণাগত হইব, তিনিই স্বয়ং মন্তকচ্ছেদনে উদ্যত । মনে 
মনে এই আলোচনা করিয়া, সে হাস্ত করিয়াছিল। 

ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি । 


২. আশা শশিশীশিশি টি তাপ শটোশিশীশীশিশীশীিই 
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বেতাল কহিল, মহাবাজ ॥ 


বিশালপুব নগরে, অর্থদত্ত নামে, ধনাঢ্য বণিক ছিলেন । 
তিনি, কমলপুববানী মদনদান বণিকের সহিত, আপন কন্তা। 
অনঙ্গ মণ্তরীব বিবাহ দিযাছিলেন 1 কিছু দিন পরে, মদনদাঁন, 
ভার্ষযাকে তদীঘ পিত্রালয়ে রাখিয়া, বাণিজ্যার্থে দেশাস্তবে 


প্রস্থান করিল । 
এক দিন, অনঙ্গমণ্তবী, গবাক্ষ দ্বারা, রাজপথনিরীক্ষণ করি- 


তেছে; এমন সময়ে, কমলাঁকৰ নামে, সুকুমার ব্রাহ্মণকুমাৰ 
তথায় উপস্থিত হইল । উভযের নয়নে নয়নে আলিঙ্গন হইলে, 
পবস্পব পরস্পবের রূপ লাবণ্য দর্শনে মোহিত হইল । ব্রাহ্মণ- 
কুমাব, নিকাম ব্যাকুল হইয়া, গৃহগমন পূর্বক, প্রিয় বয়ন্তেব 
নিকট স্বীয় বিরহবেদনার নির্দেশ করিয়।, বিচেতন ও শব্যাগত 
হইল । তাহার সখা, উশীরান্ুলেপন, চন্দনবাঁরিসেচন, সবনকমল- 
দ্রলশয্যা, জলার্্ভালবৃন্তমঞ্চালন প্রভৃতি দ্বারা, শুআঁষ। করিতে 
লাগিল। 

এ দিকে, অনঙ্গমঞ্জবীও, অনঙ্গশশরপ্রহারে জর্জরিতাঙগী হইয়া, 
ধরাশ্যা অবলম্বন করিলে, তাহার সখী, সবিশেষ জিজ্ঞান। দ্বারা, 
সমস্ত অবগত হইয়া, প্রবোধদানচ্ছলে, অনেক ভৎননা করিল। 
তখন দে কহিল, সখি! আমি নিতান্ত অবোধ নহি, কিন্ত 
মন আমার প্রবোধ মানিতেছে না। নির্দয় কন্দর্ণের নিরপ্তর 
শরপ্রহারে আমি জর্জরিত হইয়াছি। আর যাতনা সহ হয় 
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না। যাদ সেই চিপ্তচোরকে ধরিয়া দিতে পার, তবেই প্রাণ 
ধারণ করিব; নতুবা, নিঃনন্দেহ, আত্মঘাতিনী হইব । 

ইহা'কহিয়া, অনঙ্গমঞ্জরী, অশ্রুপূর্ণ নয়নে, অবিশ্রাস্ত দীর্ঘ নিশ্থাস 
পবিত্যাগ করিতে লাগিল । তাহার সহচরী, কালবিলম্ব অনুচিত 
বিবেচনা করিয়া, কমলাকরের আলয়ে গমন পূর্বক, তাহাঁকেও 
স্বীয় নহচরীর তুল্যাবস্থ দেখিয়া, মনে মনে কহিতে লাগ্সিল, 
ভুর্নাক্সা কন্দর্পের কিছুই অনাধ্য নাই, কি স্ত্রী, কি পুরুষ, 
সকলকেই, সমান রূপে, স্বীয় কুঙ্গুমময় শরাসনের বশবর্তী করিয়। 
রাখিয়াছে । অনস্তর, সে কমলাকরের নিকটে বলিল, অর্থ- 
দত্ত শেঠের কন্যা অনঙ্গম্জরী প্রার্থনা কবিতেছে, তুমি তাহারে 
প্রাণদান কর । কমলাকব, শ্রবণমাত্র অতিমাত্র উল্লাসিত হইয়া, 
থাত্রোখান করিল, এবং কহিল, আপাততঃ তুমি, এই অস্বতবধী 
মনোহব বাক্য দ্বারা, আমাষ প্রাণদান করিলে । 

তৎপবে নহচরীঁ, কমলাকরকে নমভিব্যাহারে লইয়া, অনঙ্গ- 
মঞ্জরীব বা'রগৃহে উপস্থিত হইয়া দেখিল, দে প্রাণত্যাগ করিয়াছে । 
অমনই কমলাকর, হ! প্রেয়নি । বলিষা, দীর্ঘ নিশ্বান পবিত্যাগ 
পুর্ধীক, ভূতলে পতিত ও তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। 

অনঙ্গমঞ্জরীর গৃহজন, আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়!, 
উভষকে শ্মশানে লইয়া, এক চিায় অশ্রিদান কবিল। দৈব- 
যোগে, অর্থৰত্তের জামাতা মদনদানও, “দই সময়ে, শ্বশুরালযে 
উপস্থিত হইল, এবং, নিজ ভার্্যা অনঙ্গমঞ্জরীর স্ৃত্যুবৃত্বাস্ত 
শুনিয়া, হাহাকার করিতে করিতে, উর্দশ্বানে শ্মশানে গিয়া, 
স্বলন্ত চিতায় বম্পপ্রদান পূর্বক, প্রাণত্যাগ করিল | 

হহা কহিয়1, বেতাল জিজ্ঞান! করিল, মহারাজ ! এই 
তিনের মধ্যে কোন ব্যক্তি অধিক ইন্দ্রিয়দাস । রাজ! কহিলেন, 


১৪৮ বেতালপঞ্চবিংশতি | 


মদনদান । বেতাল বলিল, কেন। রাজ। কহিলেন, অনঙ্গ- 


নঞ্জরী, পব পুকষে অনুরাগিণী হইয়া, তাহার বিরহে প্রাণত্যাগ 
করিল , তাহাতে মদনদানেব অন্তঃকরণে অণুমাত্র বিরাগ জন্মিল 


না, প্রত্যুক্ত, তদীয় মৃত্যুশ্রবণে প্রাণধারণে অসমর্থ হইযা, অগ্নি- 
প্রবেশ করিল। 


ইহা শুনিয। বেতাল ইত্যাদি । 


একবিংশ উপাখ্যান 


স্পা 





বেতাল কহিল, মহারাজ । 


জযস্ছল নগরে, বিঙ্কুন্নামী নামে, ধন্ধ্াত্ব। ব্রাহ্মণ ছিলেন । 
তাহার চারি পুক্র, জ্যেষ্ঠ দ্যুতাসক্ত॥ মধ্যম লম্পট » ভৃতীব 
নিলজ্জ , চতুর্থ নাস্তিক। ব্রাঙ্গণ, পুক্রগ্রণেব গহিত ব্যবহাব ও 
কদাচ।ব দর্শনে বাতিশর বিরক্ত হইযা, এক দিন, চাবি জনকে 
একত্র কবিধা, এইবপ ভতবন। কবিতে লাগিলেন, থে ব্যক্তি 
দ্যাতক্রীড়ায় আঙক্ত হব, কমলা, ভ্রান্তি ক্রমেও, তাহাব প্রতি 
রুপাদষ্টি কবেন ন।। ধর্দরশ(স্ডে লিখিত আছে, নানাকর্ণজ্ছেদন 
পূর্বক, গর্দতে অকোহণ কর্‌ ইফ।, দ্তিদৈক্ত বাক্তেকে দেশ হইতে 
বহিষ্কৃত করিবেক। দৃ/তানক্ত ব্যক্তি হিতারি হতবিবেচনারহিত 
ও রা ব্া্নশুষ্ঠ হব । ধর্মনন্দন বাজ যুধিষ্টির, ধ্যতীদন্ত' 
হইয।, নাত্রাজ্য ও ভার্য। পর্যন্ত হাবাইয়া, পরিশেষে, ভুঃনহ 
বনবাপক্রেশে কালঘাপন কবিয়াছিলেন। আর, যে ব্যক্তি লম্পট 
হঘ, নে সুখভ্রমে দুঃখার্ণবে প্রবেশ কবে । লন্পটেবা, ইন্দ্রি 
তপ্তি উদ্দেশে বর্ধন্বান্ত করিরা, অবশেষে, চৌধ্যব্ৃত্তি অবলম্বন 
করিয়। থাকে। লম্পট ব্যক্তির অ।চাব, বিচাঁব, নিয়ম, ধন্ম, সমত্তই 
নই হয) আর, যে ব্যক্তি নির্লজ্জ, ত'হাকে ভর্খননা করা বা 
উপদেশ দেওয়া রূথা। তাহার লোকনিন্দার ভযষ থাকে না, 
এবং, গর্হিত কন্ম করিয়াও, লজ্জাবোধ হয় না। এবংবিধ 
ব্যক্তির যত শীন্্র স্বৃত্যু হয় ততই পৃথিবীর মঙ্গল) আর, যে 
ব্যক্তি পরকালের ভয় না করে, দেবতা! ও গুরুজনে ভক্তিমান ও 
অদ্ধাঝুন না হয়, এবং সনাতন বেদাদি শাস্ত্রে আস্থাশুহ্য হয 


১৫০ বভাঁলপঞ্চবিংশতি । 


সে অতি পাঁষগু , তাহার নহিত বাক্যালাপ করিলেও, অধর্্ম- 
গ্রস্ত হইতে হয । লোকে, পুল্রেব মঙ্গলপ্জার্থনায়, জপ, তপ, দান, 
ধ্যান, ব্রত, উপবাঁন আদি কবে , কিন্তু আমি, কাষমনো বাক্যে, 
নিষত, তোমাদের ম্ৃত্যুপ্রীর্থনা৷ করিয়। থাকি ! 

পিতাব এইপ্রকার তিবক্কারবাক্য শ্রবণগেচব কবিবা, চারি 
জনেরই অস্তঃকরণে অত্যন্ত ঘ্বণা জন্মিল। তখন তাহাব। পরম্পব 
কহিতে লাগিল, বাল্যকালে বিগ্ভাভ্যনে গুদাস্য কবিয়াছিলাঘ, 
তাহাতেই আগাঁদেব এই ছুববস্থ। ঘটিয়াছে, এক্ষণে, বিদেশে 
গিষা, প্রাণপণে যত্বু করিয়া, বিগ্যাভ্যান কব। উচিত | এইরূপ 
সঙ্কণ্প করিয়া, চারি জনে, নান! দেশে ভ্রমণ পূর্বক, অস্প 
কাল মধ্যে, নান। বিষ্ঠাষ পাবদশী হইল । গৃহপ্রতিগমন কালে, 
তাহাব। পথিমধ্যে দেখিতে পাইল, এক চন্মকাব, স্থৃত ব্যাস্ত 
মাংন ও চন্দন লইয়া, প্রস্থান করিল, কেবল অস্থি সকল স্থানে 
স্থানে পতিত বহিল। 

তাহাদের মধ্যে, এক জন অস্থিনজ্ঘটনী বিদ্যা শিখিয়াছিল, 
মে, বিষ্যাগ্রভাবে, অমস্ত অস্থি একস্থানস্থ কবিবা, ব্যান্রের কঙ্কাল- 
সঙ্কলন কবিল। দ্বিতীয, মাংননঞ্জননী বিগ্য। দ্বার, এ কঙ্কালে 
মাধন জন্মাইঘা দিল | তৃতীষ চন্যোজনী বিদ্যা শিখিয়াছিল , 
দে, ততপ্রভাবে, শার্গুলের নর্ধ শবীব চম্ম দ্বাবা আচ্ছাদিত কবিল 1 
'অনন্তব, চতুর্থ, ম্বৃতনক্ীবনী বিদ্যা দ্বাবা, প্রাণদান করিলে, ব্যাজ্ত, 
তৎক্ষণাৎ, তাহাদের চাবি নহোদবেবই প্রাণবংহাঁৰ করিল । 

ইহ]! কহির1, বেত(ল জিজ্ঞ(ন। করিল, মহাবাজ । এই চারি 
জনেব মধ্যে, কোন ব্যক্তি অধিক নির্বোধ । বাজা! কহিলেন, 
যে ব্যক্তি প্রাণদান করিল, নেই দর্ধাপেক্ষ। অধিক নিবোধ | 

ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি। 


দ্বা্বংখশ উপাখ্যান 


বেতাল কহিল, মহারাজ । 

বিশ্বপুব নগবে নারাবণ নামে ত্রাঙ্ধণ ছিলেন | এক দিন, 
তিন মনে মনে বিবেচনা কবিতে লাগিলেন, এক্ষণে, বাদ্ধক্য 
বশত:, আমাৰ শরীব ছুর্বাল ও ইক্জ্রিয় সকল বিকল ভইযাছে ॥ 
কিন্ত 'ভাগাঁভিলাষ পূর্ন অপেক্ষা প্রদীপ্ত হইতেছে । আমি 
পবকলেবরপ্রবেশনী বিদ্যা জানি । অতএব, ভোগাক্ষম, জরাজী, 
শীর্ণকলেবর পবিত্যাগ কবিয়া, কোনও বুবাব কলেববে প্রবিষ্ট 
হই, তাহা হহলে, আর কিছু কাল, অভিলাষানুরূপ বিষয়সুখ- 
সম্ভোগ কবিতে পাুবিব। কিন্তু সহসা, কলেববত্যাগ করিয়া, 
অন্ত কলেবরে গুবেশ করিলে, আমাব এ অভিপ্রাষ প্রকাঁশ হই- 
বার পম্ভাবন। । অতএব, আগ্রে, যোখাভ্যাবচ্ছলে, পবিবাবেব 
নিকট বিদায লইষ1, বনপ্রবেশ কবি , পবে, সুযোগ ক্রমে, স্বীয় 
অভিপ্রায় সম্পন্ন কবিব। ণারায়ণ, এইরূপ সঙ্কল্সারড হইবা, 
পত্রী, পুভ্র, পৌন্র, ছুহিভ্‌ দৌভিত্র প্রভৃতি পরিবাববর্গ একত্র 
করিয়।, তাহাদেব সম্মুখে কহিতে লাগিলেন, দেখ, আমি, 
সংসারাশ্রমে আবদ্ধ থাকিয়!, বিষয়বারনায় আসক্ত হইয়া, জীবন- 
কাল অতিবাহিত করিলাম , এক দিন, এক মুহুর্তের নিমিতেও, 
'পবকালের হিতচিন্তা করি নাই। এক্ষণে আমাব শেষ দশা 
উপস্থিত। এজন্য, অভিলাষ ,করিয়াছি, অরণ্যপ্রবেশ পূর্বক, 
যোগাভ্যাস দ্বাৰা তন্তত্যা করিব, আব আমাব, এক ক্ষণেব 
জন্যেও, মায়াময় অকিঞ্চিৎকর নংনারে লিপ্ত থাকিতে বাননা 


১৫২, বেতালপঞ্চবিংশতি । 


নাই। এক্ষণে তোমরা, একমত্য অবলম্বন পূর্বক, অনুমতি কর; 
নির্মম ও নিঃসঙ্গ হইয়া, মোক্ষপথের পথিক হই | 

“ নারায়ণ, এইরূপ কপটবাক্য প্রয়োগ পূর্বক, পরিবাবের 
নিকট বিদাষ লইয়া, বনপ্রস্থান কবিলেন, এবং তথায়, জীর্ণ 
কলেবব পরিত্যাগ করিনা, এক যুবকলেববে প্রবেশ পূর্বক, 
বিষযাভিলাষ পুর্ণ করিতে লাশিলেন। কিন্তু মহাবাজ ! ব্রাহ্মণ, 
পুর্বকলেববপবিত্যাখেব অব্যবহিত পুর্ব ক্ষণে, বোদন করিষা, 
পবকলেববপ্রবেশ কালে, বিকদিত আস্ছে হাস্য করিবাছিলেন । 
অতএব জিজ্ঞানা কবি, ইহাব বোদন ও হান্ডেব কাবণ কি, 
বিক্রমাদিত্য কহিলেন, শুন বেতাল । পূর্ব কলেবর পবিত্যাগ 
কবিলেই, বহু কালে, বনু মত্ত্রেব পবিবাবেব দহিত আব কোনও 
বন্বন্ধ থাকিল না, এই মমতাষ মুগ্ধ হইনা, ব্রাহ্মণ বোদন 
কবিষাছিলেন, আব, পবকলেববে প্রবেশ ছ্বাবা, অভিলধিত 
ভোগপথ অকণ্টক হইল, এজন্য, আহ্বাদিত হইয়া, হান্ত, 
কবিয়াছিলেন । 

ইহা শুনি বেতাল ইত্যাদি । 


০৩০ শতশত পাতাপা্িপ পাত শি শত 


ব্রয়ে'বিৎশ উপাখ্যান 


বেতাল কহিল, মহারাজ ! 

ধন্পুরে গোবিন্দ নামে ব্রাহ্মণ ছিলেন । তাহার দুই পুন্র। 
তন্মধ্যে এক জন ভোঁজনবিলাবী , অর্থাৎ, অন্নে ও ব্যঞ্জনে যদ্দি 
কোনও দোষ থাকিত, তাহা দুজ্জেয় হইলেও, এঁ অন্নের 
ওএীব্যগ্তনের ভক্ষণে তাহার প্ররৃত্তি হইত ন৷, দ্বিতীয় শষ্যা- 
বিলানী, অর্থাৎ, শয্যায় কোনও ছুর্লক্ষ্য বিস্ ঘটিলেও, নে 
তাহাতে শয়ন করিতে পারিত না । কলতঃ, এই এক এক 
বিষয়ে তাহাদের অনাধারণ ক্ষমতা ছিল। তীয় ঈধৃশ বিন্ময়- 
জনক ক্ষমতার বিষয় তত্রত্য নরপতির কর্ণ গোচর হইলে, তিনি 
তাহাদেব এ ক্ষমতাঁৰ পবীক্ষার্থে, নাঁতিশয় কৌতুহলাবিষ্ট 
হইলেন, এবং উভষকে রাজধানীতে আনাইয়া জিজ্ঞাসিলেন, 
তোমরা কে কোন বিষয়ে বিলানী । 

অনস্তব, তাহাব। স্ব স্ব পরিচয় দিলে, রাজা, প্রথমতঃ 
ভোজনবিলালীর পরীক্ষার্থে, পাচক ব্রাঙ্মণকে ডাকাইয়া, নানাবিধ 
স্থরন অন্ন ব্যপ্তন প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে আদেশ দিলেন! 
' পাঁচক, রাজকীয় আজ্ঞ। অনুনারে, সাতিশয় যত্ধু বহকারে, চর্বা, 
চষ্য, লে, পেয, চতুরবি্ধ ভক্ষ্য দ্রব্য প্রস্তত করিয়া, ভুপতি- 
সমীপে নংবাদ দ্িল। রাজ1 ভোজনবিলাসীকে আহার করিবার 
আদেশ কারলে, সে আহারম্থানে উপস্থিত হইল + এব আমনে 


১৫৪ বেতালপঞ্চবিংশতি | 


উপবেশন মাত্র, গ্রাত্রোথান করিয়া, নৃপতিদমীপে প্রতিগণন 
করিল । 

রাজ জিজ্ঞানা! করিলেন, কেমন, ভৃপ্তি পূর্বক ভোজন 
কবিয়াছ । সে কহিল, ন! মহারাজ । আমার ভোজন করা হয় 
নাই। রাজা জিজ্ঞানিলেন, কেন। সে কহিল, মহারাজ ! অন্্ে 
শবগন্ধ নির্গত হইতেছে , বোধ করি, শ্শানসন্লিহিতক্ষেত্রজাত 
ধান্যের তগুল পাক করিয়াছিল । রাজ। শুনিয়া, তদীয় বাক্য 
উন্মত্তপ্রলাপবৎ্ অনঙ্গত বোধ কবিয়া, কিঞ্চিৎ হাস্য করিলেন, 
এবং, এই ব্যাপার গোপনে বাখিয়, ভাগারীকে ডাকাইয়া, সেই 
তগুলেব বিষয়ে সবিশেষ অনুনন্ধান করিতে আদেশ দিলেন। 
তদনুমাবে, ভাগুাবী, বিশেষ অনুনন্ধান করিয়া, নরপতি- 
গোচরে আনিয। নিবেদন কবিল, মহারাজ ! অমুক গরমের 
শ্মশানসন্লিহিতক্ষেত্রজাত ধান্যে এ তওুল প্রস্তত হইয়াছিল। 
রাজা শুনিযা নিবতিশষয চমত্রুত হইলেন, এবৎ ভোজন- 
বিলানীব নবিশেষ প্রাশংনা কবিষা কহিলেন, তুমি বথার্থ 
ভোজনবিলাপী । 

অনম্ভব, রাজা, এক সুবজ্জিত শয়নাগাবে ছুপ্ঈফেননিভ 
পরম রমণীয় শব্যা প্রস্তত কবাইযা, শয্যাবিলানীকে শযন করিতে 
আদেশ দিলেন । বে, কিযৎ ক্ষণ শযন কবিয়া, নৃপততিনমীপে 
আপিষ!, নিবেদন করিল, মহাবাজ ! এ শয্যার সপ্তম তলে এক 
ক্ষুদ্র কেশ পতিত আছে, তাহা আমাব দাতিশয় ক্লেশকর হইতে 
লাগিল, এজন্য শয়ন কবিতে পারিলাম না । রাজ। শুনিয় 
চমৎকৃত হইলেন , এবং, শর়নাগারে ওুবেশ পূর্বাক, অন্বেষণ 
করিয়া, দেখিতে পাইলেন, শধ্যার সপ্তম ভলে যথার্থই এক ক্ষুদ্র 
কেশ পতিত রহিয়াছে । তখন, তিনি, যত্পরোনাস্তি বস্ভোষ- 


ত্রয়োবিংশ উপাখ্যান । ১১৫৫ 


প্রদর্শন পূর্বক, বারংবার তাহার প্রশংসা করিযা কহিলেন, 
তুমি যথার্থ শয্যাবিলানী। অনন্তর, তাহাদের ছুই নহোদবকে, 
যখোচিত পারিতোধিকপ্রদান পূর্বক, পরিতুষ্ট করিয! বিদাষ 
করিলেন । 

ইহা কহিযা, বেতাল জিজ্ঞানা কবিল, মহাবাজ । উভযের 
মধ্যে, কোন জন অধিক প্রশংসনীয় । বাক্ষ। কহিলেন, আমাব 
মতে শয্যাঁবিলানী | 

ইহা শুনিযা বেতাল ইত্যাদি । 


চতুর্বিংশ উপাখ্যান 


বেতাল কহিল, মহারাজ ! 


কলিঙ্গদেশে যজ্ঞশন্মা নামে ব্রাঙ্গণ ছিলেন | তিনি, নেক 
কাল, অনেক দেবতার আরাধনা করিয়া, একমাত্র পুন্ত্র প্রাপ্ত 
হয়েন। এ পুজ্্, অপ্প কাল মধ্যে, সর্বা শাস্ত্রে বিশেষ পাঁব- 
দর্শী হইল; এবং অনন্যকম্্া ও অনন্যধন্্া হইয়া, নিরম্তর পিত। 
মাতাব নেব! কবিতে লাগিল। পিত। মাতাব ভাগ্যদোষে, এ 
পু, অষ্টাদশবর্ষ বয়ংক্রম কালে, কালগ্রানে পতিত হইল। 
তাহার পিতা মাতা, প্রথমতঃ, যৎ্পবোনাস্তি বিলাপ ও পবিতাপ 
কবিলেন, পরিশেষে, অগ্নিন-স্কারার্খে, গ্রামের উপান্তবত্তী শ্মশানে 
লইয়! গিয়া, চিতারচনা করিতে লাগিলেন" 

এক বৃদ্ধ যোগী, বহু কাল অবধি, এ শ্মশানে যোগীভ্যান 
করিতেছিলেন ৷ তিনি, অষ্টাদশবর্ষীয় ব্রাহ্গণকুমারের স্ৃত কলেবর 
পতিত দেখিয়া, মনে মনে বিবেচনা করিলেন, আমার এই 
প্রাচীন দেহ, জরায় জীর্ণ ও শীর্ণ হইযা, কার্ধ্যাক্ষম হইয়াছে, 
অতএব, এই যুবদেহে প্রবেশ করি , তাহা হইলে, বহু কাল 
যোগাভ্যাস করিতে পাবিব। এই বলিয়া, জগনীশ্বরেব নামস্মরণ 
পূর্বক, যোগী নেই যুৰকলেবরে প্রবেশ করিলেন | 

ব্রাহ্মণকুমার তৎক্ষণাৎ জীবিত হইয়া উঠিল । যজ্ঞশর্্মা, 
পুক্রকে প্রত্যাথতজীবিত দেখিয়া, প্রথমতঃ, প্রাফুল্প বদনে, হাস্য 
করিলেন + কিন্তু, এক নিমেষ পরেই, বিষণ্ণ বদনে রোদনে 
প্রবৃত্ত হইলেন । 


চতুর্বিৎশ উপাখ্যান ১৫৭ 


ইহা কহিয়।, বেতাল জিজ্ঞাদিল, মহারাজ । ব্রান্ষণ, পুক্ত্রকে 
পুনর্জীবিত দেখিয়া, হুট মনে হাস্য কবিয়।, কি কারণে, পব 
ক্ষণে, রোদন করিলেন, বল। বাজা কহিলেন, ত্রান্ধণ প্রথমতৃঃ, 
পুজকে পুনজীবিত বোধ করিয়া, আক্মাদে হান্য কবিয়া- 
ছিলেন, কিন্তু তিনি পরকলেবরপ্রবেশনী বিদ্যা জানতেন , এ 
বিগ্বার প্রভাবে, পর ক্ষণেই জানিতে পারিলেন, পুজ্র পুন- 
জীবিত ভয় নাই, যোগীর প্রবেশ দ্বারা এরূপ ঘটিয়াছে, 
এজন্য, রোদন করিলেন। 

ইহ। শুনিয! বেতোল ইত্যাদি । 


সত পরী ৯৮ শী স্পাশীতিশি তপতি 5 


পঞ্চবিংশ উপাখ্যান 


বেতাল কহিল, মহারাজ । 


দাক্ষিণাত্য দেশে ধন্মপুর নামে নগর আছে। তথায়, মহাবল 
নামে, মহাঁবল পরাক্রাস্ত মহীপতি ছিলেন । এক্‌ গুবল প্রাতিপন্ষ 
বাজা, চতুরঙ্গিণী দেনা লইয়া, তদীয রাজধাঁনীব অবরোধ 
করিলে, রাজা মহাবল, স্বীয় সমস্ত সৈশ্য সামন্ত সমভিব্যাহাবে, 
নমবসাগরে অবগাহন করিয়া, অশেষগ্রকার প্রতীকাবচেষ্টী 
করিতে লাগিলেন; কিন্ত, দৈবদুর্বিপাক বশতঃ, ক্রমে ক্রমে, 
স্বপক্ষীয় সমস্ত সৈন্য ক্ষষ প্রাপ্ত হইলে, নিতান্ত নিরুপায় হইয়া, 
প্রাণরক্ষার্থে, মহিষী ও তনষা৷ দমভিব্যাহাবে, অরপ্যপ্রস্থান 
করিলেন । পদত্রজে ভ্রমণ করিযা, তিন জনেই অতিশয় ক্ষুধার্ত 
হইলেন 1 ভখন রাজা, মহিষী ও তনয়াকে তরুতলে অবস্থিতি 
করিতে বলিয়া, আহারোপযোগী দ্রব্যের আহরণার্থে গমন 
করিলেন । 

সায়ংকাল উপস্থিত হইল | রাজা প্রত্যাগত হইলেন না। 
বাঁজমহিষী ও রাজকুমারী, রাজার অনাগমনে, নানা অনিষ্টেব 
আশঙ্কা করিয়া, য্পরোনাস্তি বিষ হইয়া, অশেষবিধ চিন্তা 
করিতে লাগিলেন । এ দিনে, কুঙ্ডিনের অধিপতি রাজা চক্্র- 
নেন, আপন জ্যেষ্ঠ পুক্রকে সঙ্গে লইয়], এ অবণ্যে স্ব্গয়া করিতে 
গিযাঁছিলেন । তীহারা, তাদশ নিবিড় অরণ্য মধ্যে, অসস্ভাব- 
নীয় নরচরণচিহ্ন দেখিয়া, বিল্ময়াম্বিত চিত্তে, নানাগ্রকার 
৷ কল্পনা করিতে লাগিলেন । পরিশেষে, পুংবিলক্ষণ 'লক্ষণ দ্বারা, 


পঞ্চবিংশ উপাখ্যাঁন। ৫১৯ 


উচ্চ স্ত্রীলোকের পদচিহ্ন বলিয়] স্থিরীরুত হইল। রাজা! কহিলেন, 
চবণচিহ্নদর্শনে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, ভুই নারী, অচিবে, 
এই স্থান দ্বিযা, গমন করিয়াছে । চল, চারি দিকে অন্বেষণ কি । 

পিত। পুজে, অন্বেষণ করিতে করিতে, নায়ংদমযে দেখিতে 
পাইলেন, দুই পবম সুন্দরী বমণী, তরুতলে উপবিষ্ট হইয়া, 
বাম্পাকুল লোচনে, পবস্পর বদননিরীক্ষণ করত, যুখবিবহিত 
কুবনীযুগ্রলেব ন্তাষ, প্রগা উৎকণ্ঠায় কালযাপন কবিতেছে। 
অবলোকন মাত্র, উভযেরই অন্তঃকবণে অতিপ্রভৃত কারুণ্য বন 
আবির্ভূত হইল। তখন তাহারা, স্সেহগর্ত সম্ভাষণ পুবঃনব, 
অশেষ প্রকাবে পাস্তবনা ও অভয়গ্দান কবিয়া, তাহাদিগকে, 
বাজধানীতে লইয়। গেলেন । কিছু দিন পবে, বাজ রাজকন্যাব, 
বাজকুমাব রাজমহিষীব, পাণিগ্রহণ কবিলেন। 

ইহা কহিয়!, বেতাল জিজ্ঞাসা কিল, মহাবাজ । এই দুই 
নারীব অস্তান জান্মলে, তাহাদেব পবস্পর কি নম্বন্ধ হইবেক, 
ব্ল। বাজা বিক্রমাদিত্য, ঈষৎ হাঁদিযা, মৌনাঁবলম্বন কবিষা 
বহিলেন । 


উপসংহার 


া৯০৯৮৫০০শিা 


বেতাল কহিল, মহারাজ ৷ আমি, তোমার সাহস ও অধ্য- 
বসাষ দর্শনে, অতিশয় সন্ত হইয়াছি। এক্ষণে তোমায কিছু 
উপদেশ দিতেছি, অবধান পূর্বক শ্রবণ কব। 

যে যোগী তোমায় শবানয়নে নিযুক্ত কবিয়াছে? দে কুস্ত- 
কীবকুলে উৎপন্ন ; তাহার নাম শাম্তশীল। আর, যে শব লইতে 
আপিয়াছ, উহা! ভোগরবতীর অধিপতি বাজা চন্দ্রভান্ুর মৃত 
দেহ। শীস্তশীল, যোগপিদ্ির নিমিত্ত, অনেক কৌশলে, চন্দ্রভানুব 
প্রাণবধ করিয়া, প্রায় ক্লৃতকাধ্য হইযা আছে, এক্ষণে, তোমাৰ 
প্রাণসংহার করিতে পারিলেই, উহাব মনস্কামন। পুর্ণ হয | এজন্য, 
আমি তোমায় নাবধান করিষ! দিতেছি , যোগী পুজাবমাপন 
কবিয়া তোমা বলিবেক, মহাবাজ 1 সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাঁত কব । 
তদনুনাবে তুমি যেমন দণ্ডবৎ পতিত হইবে, অমনই নন খজ্জা- 
প্রহার "দ্বাৰা তোমাব প্রাণনংহার করিবেক। অত্তএব, তুমি, 
কোনও ক্রমে, সেরূপ প্রণাম না করিয়া বলিবে, আমি কোনও 
কালে নাষ্টা্গ প্রীণাম কবি নাই , এবং, কেমন করিয়া, সেরূপ 
প্রণাম করিতে হয়, তাহাও জানি না, আপনি ক্ূুপা করিষ। 
দেখাইয়া দিলে, আপনকার আজ্জীপ্রতিপালন করিতে পারি। 
অনন্তর, তোমায় দেখাইয়া! দিবার নিমিতৃ, দে যেমন দণ্ডবৎ 
পতিত হইয়া প্রণাম করিবেক, অনি তুমি, খঙ্গঞহার দ্বারা, 
তাহার মস্তকচ্ছেদন পুর্বাক, তাহার ও চন্দ্রভানুব স্বৃত দেহ সন্ি- 
হিত ভ্বলস্ভ মহানলের উপরিস্থিত তৈলকটাহে নিক্ষিপ্ত, করিবে , 


উপসংহার । ১৬১ 


এবং, তাহা হইলেই, তদীয় সম্পূর্ণ যোগফল প্রাণ্ড হইয়া, অখণ্ড 
ভূমগ্ুলে অবিচল লাত্রাজ্যস্থাপন করিতে পারিবে। সে ব্যক্তি 
আততায়ী ; আততায়ীর বধে পাতক নাই ) 

এই রূপে বিক্রমাদিত্যকে সতর্ক করিয়৷ দিয়া, বেতাল, সেই 
সত শবীর হইতে বহির্নি:দরণ পুরঃসর, স্বস্থানে প্রস্থান করিল। 
রাজা, সেই শব লইয়া, সন্ন্যানীর সন্িধানে উপস্থিত হইলে, 
তিনি বাতিশষ সম্ভোষপ্রদর্শন ও রাজার অশেষপ্রাকার প্রশংনা- 
কীর্তন করিতে লাশিলেন , অনস্তর, চন্দ্রভানুর স্বত দেহে জীবন- 
দান পূর্বাক, বলিগ্রদান কবিলেন, এবং, পুজাঁব অন্তান্ অঙ্গ 
ষথাৰৎ সমাপ্ত করিয়া, বাজাকে বলিলেন, মহারাজ! সাণ্টাঙ্গ 
প্রণাম কর, তোমাব প্রতাপরদ্ধি ও অভী্টনিদ্ধি হইবেক। 
বাজা, বেতালদত্ত উপদেশ অনুনাবে, ক্লুতাঞ্জলি হইয়া, অতি 
বিনীত ভাবে আন্দেন করিলেন, মহাশয় ! আমি সাষ্টাঙগ প্রণাম 
করিতে জানি না, আপনি গুরু , কি গ্রকাবে ওরূপ প্রণাম 
কবিতে হয, রুপা কবিয়। দেখাইযা দ্িউন। যোগী, রাজাকে 
সাষ্টাঙ্গ গ্রণাম শিখাইবাব নিমিত্ত, ঘেমন ভূতলে দণ্ডবৎ পতিত 
হইলেন, অমনি বাকা, বেতালেব উপদেশ অন্ুনারে, খড়গাঘাত 
দ্বাবা, তাহার শিরশ্ছেদন করিলেন | 

দেবতারা, এই ব্যাপাব দর্শনে নাতিশয় পরিতুষ্ট হইয়া, 
দুন্দুভিধ্বনি ও পুষ্পরষি করিতে লাগিলেন । দেবরাজ, দেবলোক 
হইতে অবতরণ পুর্বক, বাজাকে দর্শন দিয়া কহিলেন, মহারাজ ! 
আমি তোমার দৌভাগ্য দর্শনে সাতিশয় গ্রীত হইয়াছি, বব- 
প্রার্থনা কর। রাজা. অনিমি্ষ সহজ নয়নে অলঙ্কৃত কলেবর 
দর্শনে, দেবরাজ স্থিব করিয়া, আপনাকে চরিতার্থ বোধ করি- 
লেন; এবং বলিলেন, আপনকার প্রনাদে, পৃথিবীতে আমার 


১২ উপসংসহ্থার। 


কোনও প্রীর্থবিতব্য নাই | এক্ষণে, এইমাত্র প্রার্থনা করি, যেন 
আমাব এই বৃত্তান্ত সমস্ত সংসারে প্রসিদ্ধ হয। ইন্দ্র কহিলেন, 
মভারাজ ! যাবৎ চন্দ্র, সুর্ধ্য, পৃথিবী, ও আকাশমগ্ডল বিদ্যমান 
থাকিবেক, তাবৎ কাল পর্য্যন্ত, তোমার এই বৃত্তান্ত ধবাতলে 
প্রসিদ্ধ থাকিবেক । 

এই রূপে রাজাকে ববপ্রদান করিমা, দেবরাজ দেবলোকে 
প্রতিগমন কবিলেন। অনন্তব বাঙ্জা, মন্ত্রপ্রীযোগ পূর্বক, ছুই ম্বৃত 
দেহ তৈলকটাহে নিক্ষিপ্ত কবিব। মাত্র, ছুই বিকটাকার বীবপুরুষ 
ভাহাব বন্মুখে উপস্থিত হইল , এবং রুভাপ্জলি হইয়া নিবদন 
কবিল, মহাবাজ ' কি আজ্ঞা হয । রাজ কহিলেন, আমি যখন 
খন স্মরণ কবিব, তোগবা আমাৰ নিকটে উপস্থিত হইবে। 
তাহাবা, যে আজ্ঞা মহাবাঁজ । বলিষা, প্রস্থান কবিল। বাজা 
বিক্রম।দিত্যও, সব্ধ প্রকাঁবে চবিতার্থ হইয়া, নিরতিশয় হৃঈ 
চিত্তে, বাজধানী প্রাতিশমন পুর্ধীক, অপ্রাতিহত গুভাবে, বাজ্য- 
শাদন ও প্রজাপালন কবিতে লাগিলেন । 
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